রর মাধ্যামক শিক্ষা-সংসদের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যের 
ইনুর নব প্রবর্তিত পাঠ্যস্চী অনুযায়ী লাখিত । 


বাং! মাহিভের ইডিহাম 


€আদি ও ম্যম্থুগ > 


ড়. নির্মলেন্দু 'দাস' এম. এ. বি. টি. পি. এইচ. ডি. 
ও 


ডঃ কৃষ্ণপদ গোস্বামী এম. এ. পি- আর. এস. ডি. ফিল. 
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ম্ল্যঃ আট টাকা মান্র 


মুদ্রাকর ঃ 
শ্রীচন্দনকুমার বক্স 
প্রিন্টিং সিন্ডিকেট 
৮ মদন ঘোষ লেন 
কলিকাতা-৭০০০০৬ 


ভুমিকা 


উচ্চ মাধ্যামক শিক্ষা সংসদের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা সাঁহত্যের 
ইাঁতহাসের নূতন পাঠ্য-সচী অনযযায়ণ বর্তমান প.স্তকঁটি লিখিত। এই পর্যায়ের 
ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা সাহত্যের ইতিহাসের জাঁটল তত্ব ও তথ্যের মধ্যে প্রবেশ করার 
কোন প্রয়োজন নেই । সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে একটা প্রাথামক ধারণা গড়ে 
তোলাই পাঠক্রমের উদ্দেশ্য ॥ সে দিকে লক্ষ্য রেখে সাহত্যের ইতিহাসের বিতাঁ্ক'ত 
জিজ্ঞাসা পাঁরহার করে যথাসম্ভব সরল সহজ ভাবেই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পাঠ্যসমী 
অন[যায়শ বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করা হয়েছে । দং’একাট ক্ষেত্রে আদ ও মধ্যযুগের 
সামাজিক ও রাজনোতিক প্রসঙ্গ এসেছে। , ,সেগীল, পাঠ্যসডীর দিকে দৃষ্টি রেখে 
খুব সরলভাবেই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে। 

এ গ্রন্থ প্রণয়নের সময় সহকমর্ঁ বন্ধ গ্রীকানাইলাল দাস, এম. এ. বি. টি 
প্রয়োজনীয় প্ীতহাসক তথ্য সম্পর্কে আলোকপাত করে গ্রন্থ. রচনায় সাহায্য 
করেছেন। এ জন্যে তাঁকে আন্তারক ধন্যবাদ জানাই ৷ 

জ্ঞান প্রকাশনের কর্ণধার শ্রীজ্ঞানেন্দ্র কুমার রায় উৎসাহী না হলে এ গ্রন্থ প্রকাশ 
করা সম্ভব হতো না। প্রাণ্টিং সিণ্ডিকেটের কমর্টরা খুব পরিশ্রম করে অল্প 
সময়ের মধ্যে বইটি প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। এদের সকলেই আন্তারক 
ধন্যবাদ জানাই । 

পাঁরশেষে যাদের জন্য এ পুস্তক রচিত হলো তাদের সামান্য প্রয়োজনে লাগলে 
রচাঁয়তাদের শ্রম সার্থক হবে। 


কোলকাতা গ্রন্ছকার্বয় 
২৪শে জুলাই, ১৯৮৫ 


২ 


বাংলা “ক” ভাষা পাঠক্রম 


আদি ও সম্যস্তুহী 
১। বাঙালী জাত ও বাংলা ভাষার উদ্ভব ; বাংলা সাহিত্যের গোড়া পত্তন 
এবং যূগবিভাগ। 
২। বাংলা সাহিত্যের আদি যৃগ-_চষপিদ ; সমাজ চিত্র ও সাহিত্য সম্পদ । 
স্মব্যস্মুগ 


১। তুকীণবজয় ও তার ফলশ্রীত-_সামাজিক অবস্থা । 
ই। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, বিদ্যাপাঁত ও চণ্ডীদাসের পদাবলী । 
বি. দ্র. চণ্ডাঁদাস সমস্যার বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই । 
৩। (ক) কীত্তিবাস ওঝার রামায়ণ (খ) মালাধর বস:র শ্রীকৃষ্ণ বিজয় । 
(সংক্ষপ্ত পরিচয় ) 
৪1 মঙ্গল কাব্য রচনার সামাজিক কারণ এবং মঙ্গলকাব্যের তৎকালীন 
সমাজ জীবন। 
&। মনসা মঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী ও প্রধান কাঁবসহ কাব্যালোচনা ৷ 
(বিজয় গ:প্ত, নারায়ন দেব এবং কেতকাদাস ক্ষেমানম্দ ) 
৬। সাহিত্য ও সমাজ জীবনে চৈতন্যদ্েব । 
৭। চণ্ডীমঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা । 
(দ্বিজ মাধব ও ম:কুন্দরাম ) 
৮। চৈতন্যজীবনগ সাহিত্যের প্রধান কাব ও কাব্যের পাঁরচয় । 
( চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য মঙ্গল, শ্রীচৈতন্য চারতাম্‌ত ) 
৯। বলরাম দাস, জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাসের পদাবলন। 
১০। ধম'মঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাঁহনী এবং প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা । 
রূপরাম চক্রবতাঁ ( সংক্ষিপ্ত পারচয় ), প্রধানতঃ ঘনরাম চক্রুবতাঁ। 
৯১। কাশীরাম দাসের মহাভারত, সংক্ষেপে কবীশ্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর 


১৬ TM | 


আনাকান রাজসভার রন কিস কনক ? দিত কাজী ও 
' সৈয়দ আলাগল। 


ই হাত 1 es 


Eb) 
৭ ion জার 


সূচীপত্র 


বিষয় 
প্রথম পর্বঃ আদিস্বগ 
মি এ 
মল জাতির উ লিজ 
সাহিত্যের গোড়াপত্তন ৫ ; যুগ-বিভাগ ৫ 


অধ্যায় £ নি 
চর্যাপদ ৬; চষরি সমাজ চন ৮; চষরি সাহত্য সম্পদ ৮ 


দ্বিতীয় পর্বঃ মম্ধযম্থ্গ 


১. প্রথম অধ্যায় £ ন 
তৃকীণবজয় ও তার ফলশ্রুতি ও সামাজিক অবস্থা ১০ 

A অধ্যায় £ 
বড়ূচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ১৩; ধরি পদাবলী 
১৬ ; চণ্ডীদাসের পদাবলী ২১ 

৩, তৃতীয় অধ্যায় £ অনুবাদ সাহত্য 
কৃত্বিবাসের রামায়ণ ২৫; মালাধর মর ক বিজ হন 

ভি, অধ্যায় ঃ মঙ্গল কাব্য ১9 
মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক কারণ ৩১; মঙ্গলকাব্যে তৎকালীন 
সমাজ জীবন ৩৩ 

&,/পণ্ম অধ্যায় ৪ মনসা মঙ্গলকাব্য তু 
মনসা মঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহনী ৩৫ ; মনসা মঙ্গলকাব্যের তিন 
মুখ্য কাঁবর পরিচয় ; বিজয় গুপ্ত ৩৪; নারায়ণ দেব ৪০) 
কেতকাদাস ক্ষেমানম্দ ৪১ 

৬. ষষ্ঠ অধ্যায় ৪ শ্রীচৈতন্য 


সমাজ জীবনে চৈতনে;র প্রভাব ৪৩; সাহিত্যে চলার ভার 
8৪; শ্ৰীচৈতন্যের জীবন কথা ৪৬ 


২৫-৩০ 


৩১-৩৪ 


৩৫-৪২ 


৪৩-৪৯ 


বিষয় পচ্ঠা 
সদ অধ্যায় ৪ চণ্ডীমঙ্গল &০-৬০, 
চণ্ডীমঙগলকাব্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনী ৫০; কালকেতু ফ্ল্পরার 
কাঁহনী &০ ; ধনপাঁত-শ্রীমন্ত কাহিনী 6৩ ; চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের 
দুই প্রধান কাঁব £ দ্বজমাধব ৫৫ ; ম:কুন্দরাম ৫৭ 
৮. অষ্টম অধ্যায় 8 চাঁরত সাহত্য ০ ৬১-৬৮ 
ভামকা ৬১ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত’ ৬১; লোচন 
দাসের ‘চৈতন্য মঙ্গল’ ৬৩; কৃষ্ণদাস কাবরাজ গোস্বামীর 


প্রীচৈতন্য চারতামৃত” ৬৬ ১ 
৯. নবম অধ্যায় ৪ পদাবলী সাহিত্য তত ৬৭-৭৭ 
পাদাবলী সাহত্য ৬৭; বলরাম দাস ৭২; জ্ঞান দাস ৭৩7 
গোবিন্দ দাস ৭৫ 
১০. দশম অধ্যায় £ ধর্মনঙ্গল কাব্য বির 


ভামকা ৭৮ ; ধর্মমঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাঁছনী ৭৯; ধর্মমঙ্গল- 
কাব্যের কাব ৮০ ; রূপরাম চক্রবর্তী“ ৮১; ঘনরাম চক্রবর্তী ৮২ 

১১. একাদশ অধ্যায় £ মহাভারত 
ভাীমকা ৮৪; কাশীরাম দাস ৮৪ 

১২. দ্বাদশ অধ্যায়ঃ আরাকানের রাজসভার প্রধান কাঁবসহ 
কাব্যালোচনা ৮৮-৯২ 
লোক সাহত্যের উদ্ভব ৮৮; জারির টানা ১ 
দৌলত কাজী ৮৯; সৈয়দ আলাওল ৯০ 

১৩. ত্রয়োদশ অধ্যায় £ 
ভারতচন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল ৯৩ 

১৪. চতুর্দশ অধ্যায় ঃ শান্ত পদাবলী ও বাউল টি ১৭১০৪ 
শান্ত পদাবলী £ সামাজিক পটভ্যামকা ১৭; ভুমিকা ১৮ 
কবি ও কাব্য পরিচিতি ঃ রামপ্রসাদ সেন ৯৯; কমলাকান্ত 
ভট্টাচার্য ১০২; বাউল ১০৩; লালন ফাঁকর ১০৫ | 


১৫. পাঁরাশিষ্ট £ আদশ' প্রশ্ন এ ১০৮-১১২ 
1 


৮৪-৮৭ 


৯৩-১৬ 


প্রথম পর্ব £ আদি যুগ 


বাঙালী জাতি ও বাংলাভাষার উদ্ভব, বাংলা 


হব অস্থ্াক্স 
< a সাঁহত্যের গোড়া পত্তন এবং যুগ বিভাগ 


ক. বাঙাল জাতির উদ্ভব 


আধ্নানক বিশ্বে বাঙালী জাতির সুনাম ও সুখ্যাঁতির কথা সকলেই জানেন। 
রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় থেকে আরম্ভ করে বর্তমানকালের 
বহু বরেণ্য বাঙালী স্বীয় জাতির মযাদা তাঁদের নানা অবদান দিয়ে বিশ্বের দরবারে 
প্রার্তাষ্ঠত করেছেন। সেই সঙ্গে বাংলা ভাষার গোঁরবও কম নয়। আধানক 
পঁথবাঁতে বাংলা ভাষার চান তুলনাম.লকভাবে অনেক উর্ধে। 

বর্তমানে বাঙালী জাতির মল আবাসভ্মি ভারতের পাশ্চমবঙ্গ এবং স্বাধীন 
বাংলাদেশ । অতীতে এই দুই দেশের সীমারেখা আরও বিস্তৃত ছিল। উত্তর 
সীমায় হিমালয়, নেপাল, ভুটান, কম ও দাঁক্ষিণে বঙ্গোপসাগর । পর্বে ছিল 
রক্ষপযত্রের উপত্যকা গারো-খাসিয়া-জয়স্তিয়া পাহাড় এবং পশ্চিম সীমান্ত রাজমহল 
থেকে বর্তমান গাঁড়শার ময়?রভগ্জা পর্যন্ত বিস্তৃত। তখনকার বাংলাদেশ যে সব 
অণ্চলে বিভন্ত ছিল সেই সব অণলগনীলর নাম ছিল-_রাঢ়, গৌড়, সঙ্গ, প্র 
বা বরেন্দ্র বাব, বজ্জ, লমতট, তাম্রীলপ্ত, কামরূপ ইত্যাদি । সে যুগের বাংলাদেশের 
এইসব অঞ্চলগ্ীল ছিল পরম্পর হতে বিচ্ছিন্ন ; কোন রাষ্ট্রীয় একা ছিল না। 
শ্রগণ্টীয় অষ্টম-নবম শতকে পাল রাজাদের সময় এই রাস্ট্রীয় এক্যের প্রচেষ্টা দেখা 
যায়। অবশ্য তার আগে সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে শশাঙ্কের সময় এই রাজনৈতিক 
এক্যের প্রার্থামক প্রচেষ্টার কথা ইতিহাস হতে জানা যায়। যাট্টুছোক, সে যুগের 


আপাত পবাচ্ছন্ন বাংলাদেশের অগ্চলগযলির মধ্যে সর্ধাপেক্ষা বেশী প্রাধান্য লাভ করে 


প:'ডু, গৌড় ও বঙ্গ । 

সেন রাজাদের আমল পর্যন্ত বঙ্গ শব্দাট প্রদেশ বা অঞ্চল বাচক শম্দ হিসেবে 
ব্যবহৃত হত। তবুও এ সময় “গৌড়-বঙ্গ' কথাটি বিশেষ চাল; ছিল এবং গোঁড়ই 
বশেষ প্রাধান্য অ্ঁন করে । লক্ষমণসেনের পলায়নের গর দেশ মুসলমানদের হাতে 
আসার পর বঙ্গ শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহার হতে শর; করে। তখন থেকেই ‘বঙ্গ’ 
শখ্রটি আল অথবা আল+হ প্রত্যয় যোগে ‘বঙ্গাল ‘বঙ্গালা’ দেশ বাচক এবং “আলী? 
প্রত্যয় যোগে জাতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ( বঙ্গ+আল= বঙ্গাল ; 
বঙ্গালাবঙ্গালহ ; বঙ্গ+ আল+ঈ' (আলা )= বঙ্গাল )। অনেকে বঙ্গ শব্দটিকে 
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ধতব্বতন শব্দ “বঙস+ অর্থব জলাভূমি হতে আগত বলে অনুমান করেন। কেউ কেউ 
‘মহন্ত’ শব্দ থেকে বঙ্গ শব্দ আগত বলেও অভিমত প্রকাশ করেছেন। বঙ্গ” শব্দটি 
অন-আহঘ*। এতরেয় আরণ্যকে ‘বঙ্গ’ শব্দাট পাওয়া যায়। আনুমানিক খ্রীঃ পুঃ 
আশ বছর আগে এই নামের উল্লেখ পাওয়া গেছে । মহাভারতেও ‘বঙ্গ’ শব্দের উল্লেখ 
পাওয়া যায় । = 
ফলে প্রাচীন বঙ্গ ভাঁমতে যারা বনবাস করত তারা ব্যাপকতর অর্থে বাঙীলণী 
ছিলেন। তাহলে বাঙালীরা কি সঙ্কর জাতি? রাঢ়, বঙ্গ, সুক্ষ, প্র এগ্যাল সবই 
জাতিবাচক শব্দ । এই জাতরা সকলেই গোষ্ঠীবদ্ধভাবে কোম জনপদ সূন্টি 
করোছিল। ইতিহাসের ছায়াপথ ধরে অগ্রসর হলে দেখা যাবে যে সেষুগের বাঙালণ 
জাতি তিনটি বিভিন্ন প্রাক: আর্য নৃগোষ্ঠীর সমবায়ে গঠিত। এই গোষ্ঠীগুলি 
বথাকুমে__আষ্ট্রক, দ্রাবিড় ও মোঙজলীয়। গোষ্ঠীগুলি মধ্যে প্রথম পর্যায়ে পড়ে 
আন্ট্রক মানবগোষ্ঠী। এরা পূর্ভারত হতে অন্ট্রৌলয়া পর্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন 
করোছল। ভারতে এদের নাম কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, ভ্ামজ ইত্যাদি। 
প্রাচীনকালে এদের বলা হতো নিষাদ। এরা অন-আধ কৃষ্ণ এবং খর্বকায় জাতি। 
পরবর্তী“ গোচ্ঠীরা হচ্ছে দ্রাবিড় ভাষা গোচ্ঠীর লোকেরা । এরা বর্তমান দাক্ষণ 
ভারতের অধিবাসী তেলেগু; তামিল,.কানাড়াঁ, মালারলাম প্রভাত ভাষাভাষীদের 
. পর্ব পদ্য । মোজলীয় গোষ্ঠীর মান্ষদের পংব্প;রূষেরা আসামের গারো 
জয়ন্তিয়া পাহাড়, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদের উপত্যকা হয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় বসবাস 
করতো ৷ এরা চীন-তিত্বতের মোঙ্গলাঁয় গোষ্ঠীর মানুষ । বর্তমানে এরা মার, 
নাগা, মেচ ও উত্তরবঙ্গের কোচ-বাহে, ত্রিপুরার চাকমা ও টিপরাই এবং চট্টগ্রাম 
আরাকান অঞ্চলের মগ উপজাতি নামে পারিচিত। এদেরই প্রাচীনকালে “ঁকরাত’ 
বলা হতো। 
তবে আল্টরকরা এদেশে বসবাস করার আগে বাংলাদেশের আঁদমতম অধিবাসী 
ছিল পনগ্রোষট” | এই পীনগ্রোবট” জাতি পরবর্তীকালে আষ্ট্ক ও দ্রাবড়দের সঙ্গে 
মিশে বার । এভাবেই বাঙালী জাতির গোড়াপত্তনে প্রাচীন নিগ্রোবট, আস্টিক, 
দ্রাবিড় এবং মোঙ্গলাঁয় জাতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। তবে কোন: জাতির প্রভাব 
বজসংস্কাঁত বা জীবনযাত্রার উপর কত বেশি তা বলা সম্ভব নয় । 
পাঁন্ডতগ্ণণ মনে করেন ভোটচীন জাতি বা মঙ্গোলীয়দের প্রভাব খুবই কম। তাদের 
কয়েকাঁট বিশেষ চারিত্রিক গুণ ছাড়া আর বেশি কিছ; ভারতীয় সভ্যতায় প্রভাব 
বিস্তার করতে পারে নি। সেই কারণে তারা আস্িক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষদের 
সভ্যতাকে মেনে নেয় এবং তাদের সঙ্গে মিশে যায় । 
আষ্টীকরা বাংলাদেশে কোল, মুণ্ডা ইত্যাদি জাতির মাধ্যমে নত্যগাঁত, বার ব্ৰত, 
গ্রাম্য দেবতা অথবা উপদেবতার প্রতি বিশ্বাস ও পঢজা-পার্ব'ন ইত্যাদি সাংক্কতক 
দিকের প্রসার ঘটায় । এরা বাংলাদেশ তথা সারা ভারতে কৃষানিভ'র জীবনযাত্রার 
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প্রবর্তন করেন। গ্রাম-জীবন কেন্দ্রিক সংস্কাতির বাহক এরাই ৷ অস্ট্রিকরা যেমন 
পশু-পাখী শিকার করতো, তেমন ধান, পান, কদল?, গুবাক অথবা সুপার ইত্যাদি 
চাষের প্রসারক ছিল। এরা সরল, ধর্মভীরু এবং সত্যাশ্রয়ী ছিল। সংসার জীবনে 
এদের নারীর প্রাধান্য ছিল। এরা উৎসব প্রিয় জাতি হিসেবে সংপারচিত। 

অন্যদিকে দ্রাবিড়েরা আস্ট্রকদের তুলনায় আরও বোঁশ উন্নত ছিল। শোনা যায়, 
তারা আর্ধদের তুলনায় কোন অংশে কম ছিল না। দ্রাবিড়ুরাই নাকি প্রথম গম ও 
যবের চাষের প্রবর্তন করেন। এরা নগরকোন্দ্রক জাঁবনযাত্রায় অভ্যস্থ ছিল। 
কৃষিকাজেও এরা পট: ছিল । দ্রাবিড়রা পাঁরিশ্রমঈ, ভান্তিপ্রবণ এবং মরমী [ছল । 

এভাবেই আন্ট্রক, দ্রাবিড় ও মোঙ্গলীয় জনগণ পারস্পারক সভ্যতা ও সংস্কাঁতর 
মিশ্রণের ফলে যে জীবনপ্রবাহ ধারা অক্ষুন্ন রেখোছল, আনুমানিক খীন্টপরর্ব চতুর্থ 
শতাব্দীতে সেই জনজীবন ধারার সঙ্গে আর্য জীবনধারার লন ঘটে এবং থাঁষ্টীয় 
সপ্তম শতকের মধ্যেই এদেশে আর্ধদের রাজনোৌতক, সামাঁজক ও সাংকাঁতক আঁধকার 
[বিশেষভাবে সমঃপ্রাতচ্ঠিত হয়। দ:’হাজার-আড়াই হাজার বছরের মধ্যেই আর্য'রা 
তাদের ভাষা ও সাহত্যের সম্পুর্ণ“ প্রভাব আঁষ্টরক ও দ্রাবড় জাতির মানুষের মধ্যে 
বস্তার করতে সক্ষম হয়। 


খ. বাংলা ভাষার উদ্ভব 


আনুমানিক এরীঃ পঃ ১৫০০ শতাব্দীতে ভারতে সর্বপ্রথম আর্যদের আগমন 
বটে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পর্বে আফগানিস্তান, পশ্চিম পাঞ্জাব ও 
কাশ্মীরের পর ধারে ধীরে তারা ভারতের মধ্যভাগ ও অন্যান্য প্রান্তে উপাবচ্ট হতে 
থাকে। এভাবেই তারা পশ্চিম থেকে এগিয়ে মগধ পর্যন্ত তাদের রাষ্ট্রীয় আধকার 
এবং ভাষা অধিকার বিস্তার করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীকালে আর্ধরা বঙ্গদেশের 
সমস্ত রাঢ় অঞ্চল, আসাম, ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রাম পর্যন্ত তাদের ভাষা আকার জৈন ও 
বৌদ্ধ ধম প্রচারের মাধ্যমে বিস্তার করে। আর্ধরা মূলতঃ যে ভাষা নিয়ে ভারতে 
উপবিষ্ট হয়েছিল তা ছিল বৈদিক ভাবা । কালক্রমে এই ভাষা জনসাধারণের 
প্রয়োজনে সরলণকৃত হয়ে পাঁণাঁনর দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় রূপ লাভ করে। বৈদিক- 
সং্কৃতের পাশাপাশি আর একাঁট ভাষা চাল; ছিল তা হচ্ছে অ-বৈদিক ভাষা বা 
লোকক আখ্যান উপাখ্যানের ভাষা । আর্য ও অন-আর্যদের মিশ্রণের ফলে বোদিক 
সংস্কৃতের ধন ও শব্দ সমূহ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। তাছাড়া আধ'রা 
পাশ্চম হতে যতই পূর্বে অগ্রসর হচ্ছিল ততই সংস্কৃত ভাষার ধ্বানগত পরিবর্তন 
সুচিত হাঁচ্ছিল। যজুবে'দ, অথববেদ, ব্রাহ্মণসমূহে এমনকি খাগ্বেদের মধ্যেও 
অন-আফ* প্রভাব সংস্পত্টভাবে দেখা যায়। সাধারণ (জনগণের কাছে বৈদিক যেমন 
সহজে অনুসারিত হয়ান__পাঁণানর সংস্কৃতও অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণের কাছে 
কঠিন এবং দুবেধ্যি ছিল। ফলে বোধগম্যতার জন্য ধমণতবব অথবা পরাণ কাহিনী 
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এ সময় লোকক ভাষায় {লাখত হয়োছল। এই লৌকিক ভাষা {ছল পালি-অপভ্রংশ 
প্রাকৃত। মধ্যভারতীয় আ্য'স্তরে মহাযান পন্থী বৌদ্ধরা সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্র ভাষায় 
তাদের ধর্মপঢুস্তক রচনা করোছলেন। এ ভাষাকে সে যুগে বৌদ্ধ-সংস্কৃত অথবা 
গাথা-ভাষা বলা হতো । 

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত বঙ্গদেশেও সংস্কৃতভাষা যথাযথভাবে জৈন ও 
বোম্ধদের কাছে ধর্ম“প্রচারের একমাত্র মাধ্যম হয়ে উঠে নি । প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ 
ভাষার মাধ্যমে এই দুই ধর্মের তত্ব কথা জনসাধারণ্যে প্রচারের চেষ্টা হয়োছল। 
প্রকৃতপক্ষে মৌর্ধযুগেই বাংলাদেশ মগধ রাষ্ট্রের অর্ভুন্ত হয়। এই সময় মাগধী 
প্রাকৃত এবং মাগধী অপন্রংশ ভাষা জনগণের লৌকিক ভাষা ছল। এবং 
পরবর্তীকালে ধ্রীচ্টীয় দশম শতঞ্কে মাগধী অপভংশ বাংলা ভাষায় পাঁরণত হয়। 

একট? বিস্তৃতভাবে উপরের প্রসঙ্গাট আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, থ্রীষ্ট-পৃবঁ 
পাঁচ শ শতাব্দীতে বৈদিক কথ্যরূপ হতে অন্তত পাঁচাট পৃথক উপভাষাগোষ্ঠীর 
উৎপত্তি হয়েছিল। (১) উদীচ্য, (২) প্রতীচ্য, (৩) মধ্যদেশীয়, (8) প্রাচ্য, ও 
(6) দাক্ষণী । ধ্রীষ্ট জন্মের কিছ? পরে এই পাঁচাটি কথ্য রূপ মল প্রাকৃত হতে 
মহারাষ্ট্র, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, পৈশাচন প্রভাত ভিন্ন ভিন্ন প্রাদোশক প্রাকৃতে 
রূপান্তারত হয়। এবং থন্টীয় ৬০০ শতকে এই'প্রাকৃতগ্ীল বাভিন্ন অপন্রংশ ভাষায় 
রূপান্তীরত হয়। ধারে ধীরে এই অপন্রংশ ভাষাগ্রল পাঁরবর্তিত হয়ে বাংলা, 
{হন্দী, মারাঠা, গৃজরাটস ইত্যাদি নব্যভারতীয় আর্ধভাষায় রূপাস্তারত হয়। ফলে, 
আধ্ানক বাংলাভাষার উৎপাত্ত £ প্রাচীন ভারতীয় আর্য (কথ্যরূপ )> পবা 
প্রাচ্য ৯মাগধী প্রাকৃত> মাগধী অপভরংশ । মাগধী অপন্রংশের প্‌ব শাখা হতেই 
বাংলা, ওঁড়য়াঃ অসমীয়া ইত্যাঁদ শাখার জন্ম । 


এ আর্য 
| | 
সাহত্যরূপ কথ্যরপ 
( বোঁদক ) ] 
| প্রাচ্য ভাষা 
| | | 
সংস্কৃত পাল মাগধ প্রাকৃত 
মাগধী পণ 
[বদল ল্য 


এ শাখা kl শাখা 


বিহারীঃ মৈথিলী, মগহদী বাংলা, অসমায়া, 
ভোজপদরী ওঁড়য়া। 
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গ. বাংলা সাহিত্যের গোড়া পত্তন 
বাংলাদেশে বাঙালীর সাহিত্যচ্চর বাহন প্রাথমিক স্তরে নিঃসন্দেহে সংস্কৃত 
শছল।॥ কারণ, দশম শতকে মাগধ অপভংশ ভাষার পরো শাখা হতে বাংলা ভাষার 
রূপান্তর হয়। ফলে, এর পর্বে বাঙালীর সাহত্যচচ6 সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং 
অপন্রংশ ভাবায় হয়োছল। “সদন্তকনমিত" এবং “প্রাকৃত পৈঙ্গল' এবং হরপ্রসাদ 
শাস্ত্র মহাশয় আবিষ্কৃত “দোহা কোবে' তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যার। প্রাকৃত 
পৈঙ্গল” হতে সে যুগের বাঙালপর সাঁহত্যচচা তথা বাঙালীর গাহ্ছ্য চিত্রের 
এএকাট উদাহরণ দেওয়া হলো ৪ 
ওগ্‌গর ভত্তা রন্ত -পত্তা গাইক 'ঘত্তা দগ্ধ-সজবত্া | 
মোইলি-মচ্ছা নািচ-গচ্ছা ঠদজুই কন্তা খা গুণব্তা ॥ 
[কলাপাতায় গব্য ঘৃত সংযুক্ত গরম ভাত ; সেই সঙ্গে মৌরলা মাছ এবং নালচে 
শাক। স্ব পরিবেশন করছেন ; প:ণ্যবান ব্যন্তি খাচ্ছেন। ] 
এমনিভাবে বাংলা ভাষায় সাহিত্য সষ্টির আগে অন্য ভাষায় বাঙালীর সাঁহত্য 
সংষ্টির বহ: পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাকৃত-অপন্রংশ ভাষায় সাহিত্য রচনার 
পরই দশম শতকে চাঁপদের মাধ্যমে প্রথম বাংলা ভাষায় সাহত্য সৃষ্টির 
ণ্টান্ত মিলে । 
মোটাম:টি গ্প্ত যুগ হতে পাল-সেন যুগের সময় সীমার মধ্যে বাঙালীর সা?হত্য 


সাধনার আরম্ভ এবং বিকাশের সমত্রপাত কাল। 
ঘ. বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ ঃ 


বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে অনেক অংশে 
সংযুক্ত । কারণ ইতিহাস যেমন মানবগোষ্ঠ এবং তার সমাজের আবর্তন বিবর্তনকে 
দনয়ে রাঁচত হয় ; সাহত্যও ঠিক তেমন এই মানবগোষ্ঠী ও তার সমাজের আবর্তন 
বিবর্তনকে নিয়ে রাঁচত হয়। ইতিহাস যেখানে তার মালমশলা গাঁচ্ছত রাখে ; 
সাহিত্য সেই মালমশলার মধ্যে প্রাণের ধারাটি অন্বেষণ করে। তাই বাংলা 
.সাহত্যের যুগ বিভাগ অনেক অংশেই বাঙালীর ইতিহাস-মাশ্রয়ী। 
১. বাংলা সাহিত্যের আদ যুগ ( প্রাক: তুকন আক্রমণ যুগ ) 
(আন[মানিক ৯০০--১২০০ খীন্টাব্দ ) 
২. বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ( তুকণ আকুমনোত্তর যুগ ) 
(আনুমানিক ১২০০--১৪০০ খ্রাণ্টাব্দ ) 
(ক) বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্য পর্যায় ( প্রাক্‌ চৈতন্য যুগ ) 
(আনমানক ১২০০--১৫০০ গ্রীণ্টাব্দ ) 
(খ) বাংলা সা?হত্যের পর মধ্য পরি (চৈতন্য পর অথবা চৈতন্য 
॥ প্রভাবিত যুগ) 
(আনুমানিক ১৫০০--১৮০০ খ্ৰাঁণ্টান্দ ) 
৩. বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ (ইউরোপ প্রভাবিত যুগ ) 
(প্রায় ১/০০- প্রাষ্টান্দ হতে বর্তমান কাল ) 


সা 


বাংলা সাহত্যের আদ যুগ-_চযা্পিদ ৪ 
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ক. চযপিদ 


৬ বাংলা সাহিত্যের আ'দতম নিদর্শন .১)৬১৯০৭ খ্রীণ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় 

হরপ্রসাদ শাদ্বী মহাশয় নেপালের রাজদরবার হ'তে আরও ?তনখাঁন দোহা-র 
পাশ্ডালাপর সঙ্গে এই গ্রন্থখান আবিচ্কার করেন। প্রায় নয় বছর পরে ১৯১৬ 
থীণ্টাব্দে শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষদ হতে (হাজার বছরের পুরাণ বাংলা 
ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোহা” এই নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। )াদ্রী মহাশয় 
ভেবেছিলেন সবগুলি দোহাই বাংলা ভাষায় রাঁচত।) কিন্ত, পরবর্তী* কালে 
ভাষাচার্য স্নীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতাত্বক [বচার-বিশ্লেষণ করে দিম্ধান্তে 
এসেছেন যে উষচির্যাবানশ্য়* নামক প্রথম গ্রন্থাটর ভাষা কেবলমাত্র বাংলা; বাকী 
গ্রন্থগুলে পাশ্চমা অপল্রংশে লিখিত । 

(ভযচিয“বিনিশ্চয়ের' পদগু্নলে গাঁত আকারে লিখিত), প্রাতাট পদের শ্াঁর্ষে 
রাগ-রাগনীর উল্লেখ আছে) ফলে এগুলি যে গীত হতো সে ীবষয়ে সনিশ্চিত 
- অনঃমান করা চলে । আবিষ্কৃত প:খথিটি খণ্ডিত ] সে জন্যে ঘাট সাড়ে ছেচাল্লিশটি 
পদ এতে পাওয়া যায়।) তবে পাথমধ্যে একটি পদের সংখ্যা 'নার্ণ'ত নেই । 
ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচি চর্যাপদের একটি [তদ্বতী সংস্করণ আঁবচ্কার করেছেন, তাতে 
এই পদ সংখ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। কাঁবতাগ্ডলর ভাণতাংশে কাঁবদের নাম 
উল্লীখত আছে। 

ভাষাতাত্বকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জানা যায় বার পদগ্র্নল দশম-একাদশ 
শতাব্দীর বিভিন্ন সময়ে কাঁবরা রচনা করোছলেন ) [সৈ সময়ে বাংলাদেশে পাল 
রাজারা রাজত্ব করতেন ৷) পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন |) চযরি কাঁবরা সকলেই বৌদ্ধ 
সহজিয়া সাধক ছিলেন ৷ ) তাঁদের সিদ্ধা বা 'সিদ্ধাচার্য বলা হতো । [তাঁরা তাদের 
সাধন তত্বের গোপন কথা এই পদগ্ীলর মাধ্যমে লিখে রাখতেন ট ফলে, সাধারণ 
পাঠকের কাছে চযপিদের অর্থ দবোধা) তাই চযাপদের অন্তানণহত অর্থ ছাড়া এর 
একটি বাঁহরঙ্গ অর্থ আছে । 

চযরি কবিরা বাঙালী ছিলেন) সমাজের সাধারণ শ্রেণীর মানুষও সাধন চর্চা 
করতেন।) কারণ কবিদের নাম থেকে তা অনমান করা যায়। কাহুঃপাদ; শাস্তিপাদ 
ভসুকু পাদ ইত্যাদি কবিরা মনে হয় সমাজের উ'চু শ্রেণীর মানব ছিলেন |) অন্যদিকে 
ভোদ্বাঁপাদ, কুক্ুরীপাদ, শবরপাদ ইত্যাদি নাম থেকে মনে হয় এরা হয়ত অন্তাজ 
শ্রেণীর মানুষ ছিলেন, এবং পরবর্তীকালে সাধনমার্গের উচ্চস্তরে আরোহণ 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস a 


করেছিলেন) অনেকের ধারণা চর্যার কাঁবদের অনেকের নাম সাংকেতিক অর্থে ব্যবহৃত 
হত। বোর্ধ ধর্ম প্রভাবিত (বাংলাদেশের (এই কবিরা সম্ভবত বখতিয়ার খিলাঁজর 
আক্রমণে ভাত হয়ে তাঁদের পনী্পত্র নিয়ে নেপালে আশ্রয় নিয়েছিলেন} কারণ 
বখাঁতয়ার খিলজা বিহারের বৌদ্ধ মঠ ল:ণ্ঠন করেছিলেন । )সেই ভয়ে ভীত হয়ে 
বঙ্গদেশের বৌদ্ধমঠের পাণ্ডতরা নেপালে আশ্রয় নিয়েছিলেন এমন অনুমান করা 
অমুলক হবে না। £ 
(চর্ধার ভাষ্য আঁ যুগের বাংলা । তখনও পযন্ত নব্য ভারতীয় আধ'ভাবার 
অন্তর্গত মাগধী ভাষা হতে প্রাদেশিক ভাবাগাল সম্পূর্ণ নিজস্ব রূপ পায় নি। 
ডঃ স:নগাঁত কুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতাত্বক বিচার করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে 
চযপিদগযীল বিশেষভাবে পাঁণ্চমবঙ্গের উপভাষার উপর ভিত্তি করে রাঁচত। তবে 
যেহেতু তখনও ভাষার পর্ণর;প ছিল অনেকটা অস্পষ্ট তাই অনেকে হয়ত মনে করেন, 
চযপিদে বাংলার চেয়ে পশ্চিমা অথবা শৌরদেনী অগন্রশ ভাবাই বোশ ব্যবহৃত 
হয়েছে । অবশ্য সে যুগের জনসাহিত্যের বাহণ-ই ছিল এই সব লৌকিক ভাবা । 
(চর্ধাপদের রচনার মধ্যে রহস্যময়তা থাকার জন্য এর ভাষাকে সম্ধ্যাভাষাঁ বলা 
হয়৷) ভাষাগত গঠন, রূপকত্ এবং সাঙ্কোতিকতার জন্য চ্রি ভাষা আলো আঁধারি। 
্যার্থক এই পদগুলৈ একাদিকে যেমন সে যুগের সাহাত্যিক নিদর্শন, অন্যাদকে তেমান 
বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক গোষ্ঠীর গৃহ্য সাধন তত্থের রহস্যময় দিল। চযরি সব পদের 
অথ আমাদের কাছে স্পষ্ট নয় । তিথ্বতীয় টীকাকার মহানদত্ের সংস্কৃত টীকা হতে 
এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণের সাহায্যে চযরি অর্থবোধ করা সম্ভব হয়েছে। 
উদাহরণ স্বরূপ এখানে চযরি কয়েকাঁট পদের অংশমান্ত উদ্ধতি দেওয়া হলো ৪ 
১. তিণ ন ছুব'ই হারণা-_পিবই ন পাণী 
হারণা হারণাীর নিলয় ন জানা ॥ 
হারণী বোলই-__এ হরিণা, শুণ তো। 
এ বন ছাড় হোহ? ভান্তো ॥ 
[ হরিণ তৃণ ছোঁর না; জল পান করে না। হাঁরণ (এবং ) হাঁরণার বাসভ্যাম 
জানিনা । হারণপ বলেঃ এই হাঁরণ, তুই শোন ; এ বন ছেড়ে ভ্রান্ত ( পালাও ) হও । ] 
২. সোনে ভারতী করুণা নাবী । 
রপা থোই নাহিক ঠাবী॥ 
[ সোনায় ভরে গেছে করুণা নৌকা, র;পো রাখবার ঠাই নেই ৷ ] 
৩. নগর বাহার ডোম্বী তোহোর কুড়িজা। 
ছোই ছোই জাহ সো ব্ৰাহ্মণ নাঁড়আ ॥ 
[ নগরের বাইরে ভোম্বী ( ডোমের চ্ত্রী ) তোমার কাড়ে ; নেড়া ব্রাহ্মণ ছংই ছংই 


করে চলে যায়! ] 


৮ বাংলা সাঁহত্যের ইীতহাস 


খ. চষপিদের সমাজ 'চন্র 
চর্ধর কাঁবরা সাধক সিদ্ধাচার্যয হলেও তারা সমাজের মানুষ ছিলেন। তাঁদের 
সাধন তত্বের গোপন কথা চষরি মধ্যে নাহত থাকলেও কবিরা তাঁদের কাব্যে সেষুগের 
সমাজ-জীবনের সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন 
| চ্যার কাঁবরা সে যুগের নদীনালা সমাকীণ“ বাংলাদেশের সুন্দর ভৌগোলিক চিন্র 
নানা কাঁবতার মধ্যে তুলে ধরেছেন ১ সে যুগের সমাজে ধনী-দরিদ্রু উভয় শ্রেণীর 
লোকেরা বাস করতো । যজ শ্রেণীর ডে'মেরা নগরের বাইরে বাস করতো । তারা 
বেতের বা বাঁশের চাঙ্গারি, চুপড়ি, ধামা, কুলো ইত্যাদি তোর করে জীবিকা" নিবাহ 
করতো টি ডোম এবং ডোম নারধুরা খেয়া পারাপারের কাজ করতো । সাধারণ 
মানূষের জীবনযাত্রা ছিল দারিদ্র্য প্র-পশীড়িত ।) একটি চয্যায় হতগ্্রী জীবনের ছাঁব 
পাওয়া যায় £ 
ডটালত মোর ঘর ন্যাহ পাঁড়বেশী। 
& হাঁড়ত ভাত নাহ নিতি আবেশী॥ | 
[ টিলার উপর আমার ঘর ; কোন প্রতিবেশী নেই।' হাঁড়িতে ভাত নেই; 
অথচ আঁতাঁথ লেগেই আছে। ] 
তখনকার সমাজে চুরি-চামার হতো । লোকে কাপাসের চাষ করতো । কাঠ 
কেটে নৌকো বানাতো । ছোট নদীর উপর লোকে ধর্ম-কম করার জন্য সাঁকো তৈরি 
করতো । জলপথে নৌকায় যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল। মেয়েরা অলঙ্কার পরতো ; এবং 
আয়না ব্যবহার করতো। ধনীরা বিলাস খাটে বসে কপুর দেওয়া পান খেতো। 
নাঁদণ্ট চ্ছানে মদ বিক্রি হতো । : 
সমাজে উৎসব অন:ষ্ঠান উপলক্ষ্যে নাট্যান-ণ্ঠান হতো £ 
নাচন্ত বাজিল গায়ন্তী দেব । 
বুদ্ধ নাটক সুষমা হোই ॥ 
[ নৃত্য, বাদ্য ও গীত সহযোগে বুষ্ধনাটক সমাপ্ত হল।] 
জলপথে ও দ্থলপথে দস্দের ভয় ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাবিত সমাজ-ব্যবদ্থায় 
রা্মণদের একটু ছোট নজরে দেখা হতো । বাদ্যভাণ্ড সহকারে বিবাহ উৎসব পালিত 
হতো । 
চযরি যুগের স:খ-দ:ঃখের এই*জীবনযান্রা আমাদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় এবং 
এটি সে যুগের সমাজ জীবনের একটি সুন্দর তথ্য চিত্র হিসেবে 'চিহিত হয়ে থাকবে । 
গ. চার সাহিত্য সম্পদ 
চযরি কবিরা তাদের সাধনতত্ব সাম্ধ্য ভাষায় রচনা করলেও এগদাল নিছক 
সাধনতত্ব বিষয়ক কবিতা নয়, এর মধ্যে এক উজ্জ্বল সাহত্য সম্পদ লুকিয়ে আছে। 
হাজার বছর আগে যখন বাংলা সাহিত্য সবেমাত্র হাঁটি হাঁটি পা পা করে সম্মুখবতাঁ- 
সেই সময়ে রচিত এই পদগলির সাহিত্যিক ম;ল্য আশা করা সত্যই বিস্ময়কর ৷ 


বাংলা সাহত্যের ইতিহাস ৯ 


সে যুগের কাঁবরা তাদের গূহ্য সাধন্তত্বের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে যে চিত্রক্প, 
উপমা ইত্যাদি ব্যবহার করেছিলেন তা খুবই অর্থবহ এবং যথার্থ । 
কবিরা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবন হতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রকলপ আহরণ 
করেছেন। তাঁরা দেহকে বৃক্ষের সঙ্গে এবং পণ্চ ইীন্দ্রয়কে সেই বৃক্ষের পাঁচটি ডালের 
সাঁহত তুলনা করেছেনঃ 
কা আ তরুবর পঞ্চাব ডাল । 
চণ্চল চীন্র পাইঠো কাল ॥ 
[ কায়া (একাট ) তরু, (তার) পাঁচাট ভাল । চগঞ্চল চিত্তে কাল প্রাবষ্ট হল ] 
শবরপাদের একটি কাঁবতায় উষ্চু পর্বতের উপরে শবর-শবরীর কথা সাম্দরভাবে 
প্রকাশ করেছেনঃ 
উ্চা উচা পাবত তশীহ বসই সযরা বালী । 
মোরঙ্গশ পাচ্ছ পরাহণ সবরী 'গিবত গুঞরী মালা ॥ 
[ উচু উচু পর্বত, সেখানে বাস করে শবরণ বালা ; ময়্‌র পঢচ্ছ পাঁরীহত শবরী 
গলায় গুঞ্জার মালা । ] 
শুধ তাই নয়, অনেক কবিতায় অল্প কথার মধ্য দিয়ে সুন্দর কাঁব)ক ব্যঞ্জনা 
গ্রকাশ পেয়েছে। কোন কবিতায় জ্যোৎদনা পুলাকিত রাত্রির বর্ণনা আছে, কোথাও 
নদীর খর স্রোতধারার কথা, আবার কোথাও আঙিনায় ফোটা সাদা কাপসি ফুলের 
বর্ণনা রয়েছে । কোন কাবতায় গণতিমাধূযে'র মন্ময় ধান আভব্যন্ত হয়ে উঠেছে £ 
তুলা ধনি ধনি আঁশুরে আঁশন। 
আশ ধন ধুনি নিরবর শেষ, ॥ 
[ তুলা ধনে ধনে আঁস আঁস হয়ে গেছে ; আঁস ধনে ধনে সব শেষ হয়ে গেছে। ] 
চযরি কবিদের কিছু কিছ? ক্ষেত্রে প্রবাদবাক্যময় কিছ; রচনা আধ্দানক কালের 


পাঠকদেরও ?বস্ময়ের উদ্রেক করেঃ 
২ অপণা মাঁসে হরিণা বৈরী । 
[ হরিণ নিজের মাংসের জন্য {নিজের শত্র; 1.4 
২. দিল দুধু কি বেণ্টে সামাঅ। 


[ দোয়া দুধ ি বাঁটেই আবার ঢুকে যায়। ] ইত্যাদি 
কাঁবরা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে ছন্দের অপুর্ব দক্ষতা দোখয়েছেন। চযরি অনেক 


কবিতা প্রাকৃত প্রভাবিত মাত্রা প্রধান পদবাকুলক ছন্দে রচিত। 

চর্যার কাঁবদের হয়ত সাহত্যের মাধূয'রস সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ছিল না। কচ্তু 
তাদের জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তাঁরা বাংলা সাহিত্যের উষালগ্নে যে সাহত্য 
সম্ভার আমাদের উপহার 1দয়ে গেছেন তা ধর্মের মোড়কে আবারত হলেও সাহিত্যের 


ববচারে অনন্য ৷ 


দ্বিতীয় পর্ব £ মধ্যযুগ 


বাংলা দেশের ইতিহাসে তৃকর্ঁ আক্রমণ একাঁট উল্লেখযোগ্য ঘটনা । তখন সেন 
বংশের বন্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্বকাল। (ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে ইতিহাসের 
এক অশুভ মহরতে তুকণ বিজেতা বখতিয়ার ?খলাজ-সামান্য কয়েকজন অঞ্বারোহী 
সৈন্য নিয়ে লক্ষ্মণ সেনের শেষ বয়সের বাসগ্ছান এবং রাজধানী নবদ্বীপ 
আক্রমন করেন 1) লক্ষ্মণ সেন বিনা প্রতিবাদে নবদ্বীপ পারত্যাগ করে সপরিবারে 
পর্ববঙ্গের দিকে পলায়ন করেনী) বাঙালীর ইতিহাসে এট একটি চরম কলঙ্কময় 
অধ্যায় । ক্ষণ সেনের এই পর্লায়ন তুকণদের রাজ্য দখলে যেমন সাহায্য করেছিল 
তেমনি সাহায্য করোঁছল 'বনা প্রীতরোধে অবাধ ল:ণ্ঠনে ৷) 

(তুকা'দের আক্রমণের আঘাতে সেদিনের বাঙালীর জাতীয় জীবনে দারুণ এক 
বিপঞ্জ'য় নেমে এসোঁছিল।) এক অর্থে (বাঙালী নোঁদন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। ) 
তারা | শুধুমাত্র বাঙালীর অর্থ-সম্পদ ল:ণ্ঠন করে ক্ষান্ত হয় নি, বাঙালীর ধম" 
এবং সাস্কীতিক জীবনের উপরও কঠোর আঘাত হেনেছিল। )এই আঘাতের তীব্রতা 
বাঙালীর অন্তঃদ্থলকে দারুণভাবে নাড়া 'দিয়োছল। পরা সে যুগের ধর্ম 
ও শিক্ষার কেন্দ্র বৌদ্ধ মঠ ও বিহার সমহকে বিধ্বস্ত করে দিয়েঁছল্র । অবাধে 
মূল্যবান পথপত্র ও ধমগ্রচ্ছে অগ্নি সংযোগ করে ভস্মে পাঁরণত করোছিল 1) 
আত্মরক্ষায় অধীর হয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষ; এবং পণ্ডিতগণ তাঁদের মূল্যবান পযথপন্ন নিয়ে 
আশ্রয় {িয়োছল নেপালে, কামরূপে অথবা অন্য কোথাও । তাই পরবর্তীকালে 
বাঙালীর বহুসাহিত্য কাত“ আবিষ্কৃত হয়েছে নেপাল অথবা অন্যত্র হতে। 

ডঃ সংকুমার সেন বাঙালী জীবনের এই কলঙ্বকে কিণ্ডিৎ অপনোদন, করে 
বলেছেন £ (“শেষ অবাধ বিদেশী শত্তিকে ঠোঁকয়ে রাখা গেল না, তার'কারণ এই 
নয় যে বাঙালীর বারত্ব তখন নষ্ট হয়ে গিয়োছল)৷ (মুসলমান শান্তর বিজয় লাভের 
প্রধানতম কারণ হচ্ছে দেশের সঙ্ঘশান্তর অভাব 1৮) বাঙালীর এই সত্য শান্তির' 
অভাবের কারণ আছে ।মৌর্ঘ যুগ থেকে সেন ধূগপর্যনুদেখা গেছে যদিও এ্রীতহাঁসক 
ঘটনা প্রবাহের ফলে [আর্য ও প্রাগার্য জাঁতগ্ালর মধ্যে ধীরে ধারে সধামশ্রণ 
ঘটছিল, তবুও আর্য ও প্রাগার্যে'র মধ্যে আত্মিক মেল বন্ধন ভালভাবে হয়ান। 
বিজেতা ও বিজিত সম্পৰ্ক জনগণের মন থেকে মুছে যায় নি; যদিও সে সময়, - 


বাংলা ।সাহিত্যের ইতিহাস ১১. 


আযবিত“ এবং দাক্ষিণাত্যের মানুষদের আঁত্মক মিলনের ফলে আর্ধরা অনেক 
নমনীয় হয়ে উঠোছল ।/ এর সমাজের মানুষের মধ্যে একটি ভেদনীতি কাজ 
করছিল) এই উদর মধ্যে ছিল অস্পশ্যেতা এবং শ্রেণী 901 যার ফলে 
সমাজের মানুষের 'বদ্যাচচটি উৎসব অনুষ্ঠান অন্যান্য কমকাণ্ডের সঙ্গে 

সর্মাজের সাধারণ মানুষের কোন সংযোগ ছিল না 1)এই ব্যবধান সমাজক, অর্থনৈতিক 
এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এত সদর হয়ে a যে,তা ভি সর 
অজ্ঞাতে জুনশন্তির অবক্ষয় সৃষ্টি করেছিল এর জন্য অবশ্য বাঙালী জাতি 
নিজেই দায়ী ছিল |. যার জন্যে বিদেশী ঠন প্রতিরোধ করার মত কোন সম্ঘশন্তি 
গড়ে উঠতে পারে নি। ডালা জাতির এই আত্মক অবক্ষয়ের মুহূতেই আসে 
তুকী+ আক্রমণের প্রবল আঘাত DD 

এই ত্র প্রত্যক্ষ ফল ছল-তুকাঁঁ আক্রমন পরবত+ প্রায় দঃ’ শতক ধরে 
বাঙালী সীহিত্য সংস্কাতর ক্ষেত্রে কোন অবদান রাখতে পারেনি?) এই কারণেই 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ত্রয়োদশ ও চতুদ্র্শ শতাব্দীর কোন সাহিত্যক নিদর্শন 
খঃজে পাওয়া যায় না। শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্ত এবং অত্যাচার অন্যদিকে আত্মশান্ত 
সংগঠনে মনোযোগী বাঙালী দীর্ঘাদন সাহত্য চচ থেকে নিজেদের দুরে সরিয়ে 
রেখোঁছল ৷) 

তুকী্ঁ আক্রমণের পরোক্ষ ফল ছিল খুবই গভীর এবং সদর । ধ্বংসের মধ্যে 
যেমন নূতনের জন্মলাভ হয়-_তুকী আক্রমণের ধ্বংস স্তুপের মধ্যেই বাঙালীর 
আত্মসচেতনতাবোধের জন্ম হয় । বাঙালী উপলব্ধি করতে পারলো আত্মশান্ত বৃদ্ধি 
না করলে বাহঃশক্তিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তাই তুকাঁঁ আক্রমনোত্তর বাংলা 
দেশের অভিজাত এবং সাধারণ শ্রেণীর মানৃষ ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে নিজেদের 
মাদার নিমোকি দুরে ছংড়ে ফেলে দিয়ে কেবলমাত্র শান্ত বাঁদ্ধর প্রয়োজনে 
পরস্পরের কাছাকাছি চলে এলো। আঁভজাত ও সাধারণ মানুষের এই মিশ্রণের 
ফলে পরস্পরের মধ্যে সংস্কৃতিক বিনিময় সম্ভব হলো । ফলে আর্য অন-আষ-; 
অভিজাত-_সাধারণ সকলেই পরস্পরের দেব-দেবীকে স্বীকার করে নল এবং ভেদাভেদ 
দূর করে অখণ্ড এক বাঙালী জাতি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলো ৷ এই শুভ মিলন 
যেমন বাঙালাীকে এক এবং অখণ্ড করে তুলল, তেমনি সাংস্কাঁতিক দিক থেকে দেখা 
গেল আর্যের দেব-দেবী অন-আর্যের পুজা পাচ্ছেন অথবা অন-আর্ের দেব দেবী 
আর্ধ দেবদেবীর মাদার উন্নীত হচ্ছেন। যেমন আদতে শব, ধর্মঠাকুর, চণ্ডী 
অথবা মনসা অন-আর্ দেব-দেবী ছিলেন। পরবর্তীকালে এরা সকলেই আর্য 
দেব-দেবীর মর্যাদা পেলেন। ঠিক এমনি সামাজিক মিলনের ফলে তুকাঁ 
আক্রমণোত্তর কালে জদ্ম নিল মঙ্গল কাব্য ৷ 

চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগে ইলিয়াস শাহী রাজবংশের অভ্যুত্থান ঘটে। তুকাঁঁ 
আক্রমণের পরে দেশের মধ্যে যে অস্থিরতা ও চণ্চলতা ছিল ইলিয়াস শাহী সঃলতানদের 


৯২ বাংলা সাহিত্যের ইীতহাস 


আমলে, চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে; সেই অবন্থার 
ধীরে ধীরে পাঁরবর্তন ঘটতে থাকে। তুকীঁ আক্রমণের পরবর্তীকালে বাংলাদেশের 
জনগণের মধ্যে হিন্দ ও মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে নূতন করে বিভেদ দেখা 
শৃ্য়োছিল ; ‘কিন্তু তা ইলিয়াস শাহ সুলতান শামসুদ্দীন বরবাক শাহের সময়ে 
অনেকটা প্রশীমত হতে থাকে। তান 'হন্দুদের সহযোগিতায় বাংলাদেশে 
স্বাধধন সুলতানা রাজত্বের সূচনা করেন। রাজদরবারে এ সময় যোগ্যতাসম্পন্ন 
গৃহন্দুদের ঠাঁই হতে লাগলো । স:স্থ পরিবেশে সামাজক, রাজনোৌতক, সাহত্য ও 
সংস্কীতর আবার পুনরুখান ঘটলো ॥। কোন কোন ইলিয়াস শাহী সুলতানদের 
সহযোগিতায় সংস্কৃত ভাষায় রাচত মহাভারত এবং ভাগবতের অনুবাদ শহর হলো । 
এক কথায় সামাজিক 'স্থিতাবন্থা {ফরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ 
শাখার জন্ম হলো এবং সেই সঙ্গে সাহত্য চর পথও সুগম হলো । 

পঞ্চদশ শতকের প্রায় মাঝাবাঝি পর্যন্ত ইপ্পিয়াস শাহী সুলতানগণ ন্মনাভাবে 
বাংলা সাহত্য সংষ্টির ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এরপরই আবার বাংলাদেশে 
রাজনোতিক বিশণ্খলা নেমে আসে । সেই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে জাত্যাঁভমানগ 
বর্ণ 'হন্দ;রা নানা ভাবে সমাজের সাধারণ মানুষকে লাঞ্ছত এবং প্রবণ্চিত 
করতে থাকে । এই লাঞ্ছনা এবং প্রধণ্নার কারণ, সমাজের সাধারণ শ্রেণীর মানুষের 
মধ্যে বণশহন্দ্টরা রক্ষণশশলতা ব:দ্ধি করতে চেয়েছিল এবং ইসলাম ধমে“র অন্তর্গত 
সংফী ধমে'র প্রভাব থেকে জন সাধারণকে দূরে রাখার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। 
এর ফলে, রক্ষণশীল উচ্চবর্ণের হন্দুরা পরিকাজ্পত ভাবে করেকটি অনুবাদ কাব্য 
রচনায় ব্রতী হয়োছলেন। এইভাবে সামাজিক রীতনীতর চাপ, অস্পৃশ্যতা 
এবং জাতিভেদ প্রথা সাধারণ শ্রেণীর মানকে বিব্রত, বিপর্যস্ত করে তুলেছিল । 
এইসব কারণে ও কিছু কিছ; ক্ষেতে মুসলিম রাজদরবারে চাকর পাওয়ার ইচ্ছায় 
এবং ইসলাম ধের নব প্রবার্তত স:ফী ধর্মের প্রভাবে নিম্নবর্ণের 'হন্দুরা দলে দলে 
ইসলাম ধর্মে ধমন্তিরিত হতে থাকে। 

বাংলা দেশের সমাজ-ব্যবন্থার এই ভাঙনের মুখে পণ্দশ শতকের শেষপাদে 
গড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন “হুসেন শাহ” । তান 'হন্দ; মুসলমান উভয়ের 
কাছেই ছিলেন ‘ন্‌পাঁত তলক'। তাঁরই রাজত্বকালে আবিভার্ব ঘটে শ্রীচৈতন্যদেবের । 
তান তাঁর ব্যন্তিত্ব ও উদার মানবিকতা দিয়ে সামাজিক এবং ধরণ জীবনে বিপুল 
পারবর্তন আনলেন! তান বযান্ততর্ক দিয়ে সমাজের রক্ষণশীলতাকে ছিল্নশভন্ন 
করে দিলেন। ধর্মজীবনে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করলেন 
মানাবকতাবাদের নূতন আদর্শ। ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডীকে তিনি দূরে সরিয়ে 
দিয়ে সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক উজ্জ্বল পাঁরমণ্ডল রচনা করলেন। তাঁর আবিভাঁবের 
আগে অথবা পরে রচিত হয়েছিল শ্রাঁকৃষ্ণ কাঁতন এবং তাঁর ব্যান্ত-জীবনের প্রভাবে 
পরবর্তীকালে গড়ে উঠে চার্ত কাব্য’ । 


শশী 


বড়ৃচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ঃ কীতন, 
দ্বিতীস্র অসধ্যান্র বিদ্যাপাঁত ও চণ্ডদাসের. পদাবলী 


ক. বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীত'ন 


প্রখ্যাত গবেষক স্বগীয় বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্দ্ল্লভ মহাশয় বাংলা ১৩১৬ সালে 
বাঁকুড়া জেলার কাঁকল্যা গ্রামের অধিবাসী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির' 
সংলগ্ন গোয়াল ঘরের মাচা হতে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একটি প্রাচীন পর্ধাথ আবিচ্কার 
করেন। ১৩২৩ সালে ( ইংরাজী ১৯১৬ প্রী্টাব্দে ) তান বঙ্গীয় সাহত্য পারষদ হতে 
বইটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। বইটির প্রথম পচ্ঠো, মধ্য এবং শেষাংশের' 
কয়েকটি পণ্ঠা পাওয়া যায় নি। যার ফলে পরাথাটর নাম এবং কাঁবর 'িস্তৃত 
পরিচয় পাওয়া যায় না। বসম্তবাবক নিজে- কাব্য খাঁনর নামকরণ করেন, 
শ্রী কীর্তন ৷’ 

কাব্যের অর্তগত ভাঁবতাংশে কাব নিজেকে বড়;চণ্ডীদাস নামে আভাহত করেছেন । 
আবার কোথাও কোথাও নিজেকে বাসুলী দেবীর সেবক বলে উল্লেখ করেছেন ॥- 
পঠীথ মধ্যে এটুকু ছাড়া কবির আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 

শরীকুষ্ণ কীর্তন" কাব্যখান আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে গবেষক মহলে কিছ; সমস্যা 
দেখা দেয় । কারণ কাব্যাটর আবিচ্কারের পর্বে বাঙালী পাঠক চন্ডীদাস নামে 
এক বাঙালী কাঁবর মধুর পদাবলীর রসাচ্বাদন করতেন। গবেষকগণ পদাবলীর! 
চণ্ডাদাসের সঙ্গে বড়নচ'্ডাঁদাসের কাব্য বিচার করে তাঁরা যে একব্যান্ত ননসে 
দদ্ধান্তে আসেন ৷ পদাবলী আধ্যাত্মিক ভাবরসে পর্ণ সে তুলনায় বড়; চ'্ডাঁদাসের 
কাব্য দ্ধ:ল এবং আদি রসাত্মক। তা ছাড়া প্রমান পাওয়া বায় চৈতন্যদেব চণ্ডাঁদাসের 
কাব্যের রসাস্বাদন করে আনন্দ পেতেন। পদাবলীর চণ্ডী দাম চৈতন্য পরবতী 
কাঁব। বড়ুচণ্ডীদাসের কাব্য স্থূল এবং আদি রসাত্মক। তাই অনেকে এই কাব্যের 
চৈতন্যদেব কর্তৃক রসাচ্বাদন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন । কিন্ত অনেক তথ্য 
প্রমানা'দর দ্বারা দ্থির হয়েছে যে বড়; চণ্ডীদাস চৈতন্য পর্ববতী: কাঁব। চৈতন্যদেব 
এই কাব্যের লোকক দিক অস্বীকার করেছিলেন নিশচয়ই+ যার ফলে তান এ কাব্যের 
রসাম্বাদনে আনদ্ৰ পেয়েছিলেন । 

কর্তন .কাব্যখানির লিপি এবং ভাষা বিচার করে গবেষকগণ সিদ্ধান্ত 

করেছেন যে, কাব্যাটএপঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে অথবা চতুদ্শ শতকের শেষভাগে 
রচিত। ডঃ সংনগীত কুমার চট্টোপাধ্যায় এটিকে আদি মধ্যযুগের বাংলা ভাষার, 
(আঃ ১২০০ ১৪০০ প্রাঃ ) একমাত্র নিদৰ্শন হিসেবে গ্রহণ করেছেন । 


১৪ বাংলা সাহিত্যের হীতহাস 


তা ছাড়া শ্রীকৃফ্ণকীর্তন কাব্যে রাধাকে কোথাও কোথাও চন্দ্রাবলী বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে । পরবর্তী কালের কাব্যে দেখা গেছে রাধা ও চন্দ্রাবলশ পৃথক নারী । 
এসব থেকে সাধারণভাবে অনুমান করা যাজ্স বড়; চণ্ডীদাস চৈতন্য পূর্ববর্তী ছিলেন 
এবং পদাবলীর চণ্ডীদাস ছিলেন চৈতন্য পর কবি৷ 
কাব্যাটর মধ্যে একটি আখ্যান অংশ আছে। আখ্যান অংশটি নিম্নরূপ £ 
কংসকে বধ করার জন্য বিষ্ণ: কৃষ্ণরুপে মতে জন্মগ্রহণ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে 
লীলা করার জন্য স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী রাধা রূপে মরতে অবতীর্ণ হলেন । কৃষ্ণ রাধাকে 
চনতে পারলেও রাধা কিন্ত; কৃষ্ণকে চিনতে পারলেন না। মতেণ তান আযান 
ঘোষের বধ্‌রুপে পরিচিত । কৃষ্ণ যে কোন প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। 
পরে বড়াঁয়র মধ্যস্থতার ?তাঁন কৃষকে উপলব্ধি করতে পারলেন। এর ফলে 
কৃষ্ণ প্রসঙ্গে তাঁর মনের প্রাতকূলতা দূর হলো এবং কৃষ্ণের সঙ্গে মিলত হলেন। 
কংস বধের জন্য কৃষ্ণ রাধাকে বৃন্দাবনে ছেড়ে ম্যায় চলে গেলেন । কৃষণকে না 
দেখতে পেয়ে রাধার বিলাপ এবং করুণ আর্তি প্রকাশিত হলো। তখন কৃষ্ণকে 
ফাঁরয়ে আনার জন্য বড়াই মথ;রায়-উপাস্থিত ছলেন। এখানেই কাব্যখাঁন আবাঁস্মক- 
ভাবে খাণ্ডত। 
বড়ুচপ্ডীদাসের কাব্যটি ১৩ট খণ্ডে বিভন্ত ; আদ্য এবং অন্ত্য খণ্ড খাণ্ডত। 
খণ্ডগ্ীল যথাক্রমে ৪ জন্মখণ্ড, তান্বুল খণ্ড, দান খণ্ড, নৌকা খণ্ড, ভার খণ্ড, 
ছন্র খণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ড, কালিয়াদমন খণ্ড, যমুনা খণ্ড, হার খণ্ড, বাণ খণ্ড, 
বংশী খণ্ড ও রাধা বিরহ। অনেকে মনে করেন, শেষ খণ্ড বড়চণ্ডাঁদাসের 
লেখা নয়; কিন্ত; পাথর অন্যান্য অংশের ভাব ও ভাষার সঙ্গে শেষাংশের 
মিল আছে। 
শ্ৰীকৃষ্ণ কাঁতন বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম আখ্যান মূলক কাব্য । শহুধ; তাই 
নয়, এটি বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম ‘নাট-গাঁত’। কাঁব সংস্কতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর 
কাহিনীর বিষয়বস্তু; সম্ভবতঃ প্রাচীন ভাগবত ও বিষ্ণু: পুরাণ হতে সংগৃহণত। এই 
পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে সে যুগের প্রচলিত লৌকিক কাঁহিনকেও [তান কাব্য- 
রচনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছিলেন । 
কাব্যাটর বিষয়বন্তরতেও মৌলিকত্ব আছে । এ কাব্যে নিছক রাধা কৃষ্ণের প্রণয় 
দেখান হয় নি। কাব্যের শেষাংশে কৃষ্ণের এম্বযমিয় দিকের উল্লেখ আছে। সে দিক 
থেকে কাব্যটি কৃষ্ণের এশ্বর্য ও মাধুর্য রূপের যুগ্ম পরিচয় বহন করে। এই হিসেবে 
কাব্যটির মূল্য অপরিসীম । 
আগেই বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন আখ্যায়িকা কাব্য হলেও নাট-গাঁত। পাঁচালি 
আকারে গাঁত হতো । সূতরাং এর মধ্যে যেমন নাটকীয়তা আছে, তেমাঁন আছে 
গীতি ধমতা । কাব্যের মধ্যে তিনটি চরিত্র আছে £ কৃষ্ণ, রাধা বা চন্দ্রাবলী এবং 
বড়াই । বড়ুচণ্ডাঁদাস কাব্যটিকে সংঘাত মূলক সংলাপের মাধ্যমে রচনা করে বিশেষ 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১৫ 


কৃতিত্বের আধকারা হয়েছেন। তাই নাটকীয়তা এই কাব্যের একটি বিশেষ গুণ। 
নিম্নে রাধা ও কৃষ্ণের সংলাপের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো ৪. 

কৃষ্ণ ৪ কি বাঁহব ভার তোর বোলে নাহ" ভাষ । 

লোকেতে আহ্মার করাইলে* উপহাস ॥ 
রাধা ঃ লোকে কেনে উপহাস করিব তোমারে । 
কোণ গোআল সে নাহি বহে ভারে ॥ 

[ কৃষ্ণঃ তোমার ভার কেমন করে বইব। তোমার কথার কোন ঠিক নেই। 
লোকে আমাকে উপহাস করছে। H 

রাধা ৪ লোকে কেন তোমাকে উপহাস করবে? কোন গোয়ালা ভার বহণ 
করেনাঃ] 

এমনিভাবে পারদ্পারক সংলাপের মাধ্যমে কাব্য এগিয়ে গেছে। কৃষ্ণ রাধাকে 
চেয়েছেন, রাধা প্রত্যাখ্যান করেছেন, আবার বড়াই দুয়ের মধ্যে মিলন সাধনের চেষ্টা 
করেছেন। কৃষ্ণ ছলে বলে কৌশলে রাধাকে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন । এই সব ক্ষেত্র 
কৃষ্ণ চরিত্রে গ্রাম্যতা ফুটে উঠেছে । যাই হোক বড়ূচণ্ভীদাস রাধা চারত্রাটকে অপূ্ 
দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন । ব্য়ঃসাম্ধির ক্ষণ হতে রাধা চীরন্রাটকে তান মনঃস্তাত্বিক 
বিশ্লেষণের মাধ্যমে ক্রমশঃ প্রকাশ করতে পেরেছেন । কৃষ্ণ চরিত্রটি চিন্রণের ক্ষেত্রে দৈব 
মহিমার প্রকাশ না থাকলেও রাধা এবং কৃষ্ণ উভয়ের চরিত্রের মধ্যে মানাবক 'দিকাঁট 
প্রকাশ পেয়েছে । রাধা বিরহ অংশে কবি অপুব“ দক্ষতার সঙ্গে রাধা চারন্রের 
মানবিক দিকটির প্রকাশ করেছেন । এ অংশে রাধা চরিত্রে হু;লতা অনেকাংশে কম। 


এই ভাবে বড়নচণ্ডীদাসের কাব্যে তাঁর জীবন সম্বদ্ধে অভিজ্ঞতা, কৌটুকজ্ঞান 
এবং রসবোধের ব্যাপক পরিচয় পাওয়া বায়। এ কাব্যের আর একটি বড় সম্পদ 
বড়চণ্ডীদাসের {লিরিক ধম পদ রচনা । একাঁট বিশেষ ভাবকে কেন্দ্র করে কাব 
অন্যবদ্য গীতি কবিতার অন:রনন তুলেছেন। বংশী খণ্ড হতে নীচের উদ্ধতিট 
রাধার আতি'র এক অপূর্ব লিরিক অনুভ্যাতর পাঁরচায়ক ৪ = 

কে না বাঁশ বাএ বড়ায় কাঁলনী নই কুলে। 
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ-গোকুলে ॥ 
আকুল শরীর মোর বে আকুল মন। 

বাঁশীর শবদে* মো আউলাইলোঁ রাণ্ধন ॥ 
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়িটুসে না কোন জনা । 
দাসী হ'আ তার/ঃপাএ শিৰো আপনা ॥ 

[ ও গো বড়াই কালিন্দী নদীর তীরে কে এই বাঁশী বাজায়? এই গোঠ- 
গোকুলে কে বাঁশ বাজায় ? আমার শরীর আকুল, আমার মন ব্যাকুল । বাঁশির 
শব্দে আমার রন্ধন গোলমাল হলো । ওগো বড়াই কে সে বাঁশি বাজায় আমাকে 
বলো। আমি দাসা হয়ে তার পদপ্রান্তে আত্ম সমর্পন করবো ।] 


৯৬ বাংলা সাহত্যের ইতিহাস 


অথবা, বড়ায় গো ॥ 

কত দুঃখ কাঁহব কাহনী। 

দহ বাল ঝাঁপ দিলো সে মোর সুখাইল ল 
মোঞ নারী বড় অভাগিনী ॥ 

নন্দের নন্দন কাহু যশোদার পো আল 
তার সঙ্গে নেহা বাঢ়ায়িলো ॥ 

গুপতে" রাখিতে কাজ তাক মোঞে বিকাঁপলো 
তাহার উচিত ফল পাইলোঁ ॥ 

[বড়াই গো, দুঃখের কাঁহনী কত বলব। দহ বলে ঝাঁপ দিলাম, আমার 
কাছে তা শ্াকয়ে গেল । আমি বড় অভাগনী নারী । নন্দের নন্দন ও যশোদার 
পুত্র কানুর সঙ্গে প্রণয় বাড়ালাম । যে কাজ গোপন রাখতে হয় ; আমি তা প্রকাশ 
করে ফেললাম । তার উচিত ফল পেলাম । ] 

এমনি ভাবে গীঁতিকাব্য ও নাট্যরস শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন+ ফাব্যটকে অপর শ্রীমাণ্ডত 
করেছে। কাঁবির কাঁবত্ শান্ত প্রকাশের ক্ষেত্রে কাব্যখান মধ্যযুগের বাংলা সাহত্যের 
অপা্ব নিদর্শন। বড়চণ্ডীদাস এই কাব্যে নৌকাখণ্ড এবং দানখণ্ড এ দুটি নূতন 
লীলার প্রবর্তন করেছেন। এ দিক থেকে তান মৌিকতা দাব করতে পারেন । 

ভাষা ও ছন্দ রচনার দিক থেকেও কাঁব কীতিত্বের দাবী করতে পারেন। পয়ার” 
ন্রিপদী ছাড়া দ£*এক ক্ষেত্রে তান অন্য ছদ্দও ব্যবহার করেছেন । 

বড়চণ্ডীদাসের কাব্যে যে আন্তারকতার সর ধানত হয়েছে, মনে হয়, পরবর্তী“ 
কালের ,পদাবলীর চণ্ডাদের কাব্যে সেই মরমীসরের সদর ব্যাপকতার কম্পন 
অন[রাঁণত হয়েছে। 


খ. বিদ্যাপতির পদাবলী 


বিদ্যাপাঁত গাঁথলার কবি ছিলেন। তিনি বিহারের দ্বারভাঙা জেলার মধুবনী 
মহকুমার অন্তগত িসফাঁ গ্রামের এক সম্ভান্ত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর 
পিতার নাম গণপাঁত ঠাকুর । 

িদ্যাপাঁতর পবপুরুষগণ সে যুগের সাহত্যের নানা বিভাগে বিশেষ পান্ডত্যের 
পাঁরচয় দেন। গণপাতি এবং তাঁর পরব প/ঃরঃষগণ প্রায় সকলেই 'মাঁথলার ব্রাহ্মণ 
রাজবংশের গঞ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। অনেকটা দে কারণে এবং বিদ্যাপাতির 
পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের জন্য 'তানও মিথিলার একাধিক রাজসভাস্থলে বিশেষ সমাদর 
এবং মারা লাভ করেন। তাঁর পিতৃপ:র:ষগণের অনেকে স্মাত সংহিতা, সং্কৃত 
প্রহসন ইত্যাদ রচনা করে খ্যাতিমান হন। চণ্ডেন্র নামে তাঁর এক পপর 
ধর্ণরত্রাকর’ নামে সর্বপ্রাচীন মৈথিলী গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। গণপতি দ্বয়ং 
“গান্গাভান্ত তরান্দিনী” নামে গঙ্গা মাহাত্মের একটি গ্রন্থ রচনা করেন। 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১৭ 


{বদ্যাপাতর আবিভবি কাল সম্বন্ধে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তান 
মিথিলার রাজসভা-কাঁব ছিলেন এবং পণ্টাশ শতকে মিথিলার সিংহানের অধিষ্ঠিত 
বাভিন্ন রাজা, মন্ত্রী এবং রাজমাহবী সম্বন্ধে তাঁর পদাবলীর ভাঁণতায় উল্লেখ 
করেছেন। বিদ্যাপাঁতর আবিভবি কাল এই সব রাজাদের রাজত্বকাল থেকে অনুমান - 
করে একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা যায় । 

দবদ্যাপাঁতর প্রথম গ্রন্থ কাঁত‘লতা’ মিথিলার রাজা কীর্তি সিংহের সময়ে 
( কাঁত“সংহের সময়কাল ১৪০২--১৪০৪) রাঁচত। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদ্যা- 
পাঁতির জন্ম সময় অনেকে "স্থির করেন চতুদশ শতকের শেষ দুই দশকে । অপরদিকে 
তাঁর শেষ [িনখাঁন পুস্তক ণবভাগসার” দান বাক্যাবলী? এবং “দুগভিত্তি তরাজনী? 
আনুমানিক ১৪৪০ হতে ১৪৬০ শ্রাণ্টাব্দের মধ্যে রাচত হয়। ১৪৬০ থ্রণষ্টাষ্দের 
পরে তাঁর আর কোন রচনার উল্লেখ পাওয়া যায় না। এইসব থেকে অনুমান 
করা যায় যে 'বদ্যাপাঁতর জীবনকাল ১৩৮০ হতে ১৪৬০ খ্রাঁচ্টান্দ পযন্ত 
বিস্তৃত 'ছল। 

বদ্যাপাত নিজে বহুভাষাঁবদ: ও ভাবাতবজ্ঞ ।ছলেন। সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কার 
শাস্ত্রে তাঁর অসামান্য পান্ডিতা ছিল) তান নানা ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন। 
সংস্কৃত, মৈথিলী এবং লৌকিক অবহট্ট ভাষার তাঁর কাব্য রচনার দক্ষতা সর্ব'জন বিদিত । 
এছাড়া বিদ্যাপাঁতি একটি কৃত্রিম ভাষায় কাব্য রচনা করে যশগ্বী হয়েছেন। এই 
ভাষার নাম ব্রজবুলৈ ভাষা । ব্রজবল বাংলা ও মোথলী ভাষার মিশ্রণে গঠিত । 
এই ভাষায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক. পদাবলী রচিত হত । যোড়শ শতকের বাঙালী কবিরা 
{বদ্যাপাঁতর ভাষা অবলদ্বন করে কাব্য রচনা করেন । মোথলী ভাষার এই মিশ্রণ 
শংধূমান্র বাংলার সঙ্গে ঘটোন । অসমীয়া এবং ওড়িয়া ভাষার সঙ্গেও মোঁথলা ভাষার 
মিশ্রণ ঘটেছিল এবং এর ফলেই ওড়িয়া ত্রজবযল অথবা অসমীয়া ব্রজবহাল ইত্যাদি 
কতবিম ভাষার উদ্ভব হয়েছিল। ব্রজবনল ভাষার পদলালত্য এবং ছদ্দমাধ্যর্ ছিল 
অপরর্ব। এই কৃত্রিম ভাষা-স্রণ্টা বিদ্যাপাত নিজে যেমন বহ: রাধাকৃষ বিষয়ক পদ 
রচনা করোছলেন__সে যুগের বহ বাঙালী পদকতাঁ এই ভাষা অনুসরণে কাব্যরনা 
করেন। বিদ্যাপাঁত রাজা শিবাঁসংহেরসভাকাবঃথাকাকালীন রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদ 
রচনা করেন। 

ব্রজবীল ভাষায় পদরচনা ছাড়া 'িদ্যাপাঁত সংস্কৃত ভাষার রচনা করেছিলেন, 
[িভাগসার, দান বাক্যাবলী, গঙ্গাবাক্যাবল?, দগাভীন্ততরাঙ্গিনী, বর্ষাক্িয়া ইত্যাদি 
শাপ্রগ্হ্থ। এছাড়া পুরুষ পরীক্ষা (কথা সাহিত্য ) ও ভ্‌-পারকুমা (তীর্থ বিষয়ক 
পুস্তক ) নামক পঢন্তক তান সংগ্কৃত ভাষায় রচনা: করেন। অবহট্ট ভাষায় তিনি 
কশীর্তলতা” ও কীর্তপতাকা” নামে দর্াটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন । মৈথিল? 
ভাষায় ‘হরগোঁরাী” ও ‘রাধাকৃষ্ণ' বিষয়ক পদ রচনা করেন । 


২ 


১৮ বাংলা সাঁহত্যের ইতিহাস 


তান গবশহুদ্ধ বৈষ্ণব মতাবলম্বী দিলেন তা নয়-__বৈষ্ণব শান্ত নিৰ্বিশেষে বহু 
দেবদেবীর উপাসনা করেছেন । অনেকের মতে তান পণ্টোপাসক ছিলেন । ফলে 
ধম সম্পকে কোন গোঁড়ামী তাঁর মধ্যে ছিল না ! 


দবদ্যাপাতির ব্যান্তত্ব ছিল খুবই তাঁক্ষ্ম । রাজসভা এবং রাজকাষ পাঁরচালনা 
প্রঙ্গে তাঁর আঁভন্ঞরতা ছিল । বাস্তব বোধ এবং বিষয় সম্বন্ধে তান খুবই সচেতন 
ছিলেন। এক কথায় বদ্যাপাত সেষুগের একজন প্রখর ব্যান্তত্ব সম্পন্ন প্রাতিভাবান 
কাঁব মনীষা ছিলেন। 


তবে 'বদ্যাপাত বাভিন্ন ভাষা ও নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করলেও বাংলা সাহত্যে এবং 
বাঙালী পাঠকের কাছে তান রাধাকৃষণ ‘বিষয়ক পদাবলী রচাঁয়তা হিসেবে সমধিক 
খ্যাত। সৌদক থেকে তান 'মাথলার চেয়ে বাংলাদেশের জনাপ্রয় কবি। থ্রাণ্টীয় চতুর্দশ 
এবং পঞ্চদশ শতকে 'মাঁথলার সঙ্গে বাংলাদেশের ঘাঁনষ্ঠ যোগ ছিল। মিথিলা এক 
সময় শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র ছিল । সেই হিসেবে বহ: বাঙালী ছাত্র মাথলায় গিয়ে 
পড়াশুনা করত। এইসব কারণে 'মাথলার সঙ্গে বাংলাদেশের একটি সাংস্কীতক 
সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল । ফলে, বিদ্যাপ'তর পদ বাঙালী পাঠক সমাজকে নান্দত 
করে এবং বাঙালী কাঁবদের তাঁর পদের অন:করণে পদরচনায় অনঃপ্রাণত করে। 
এই জন্যে তান বাঙাল না হয়েও বাঙালীর হৃদয়ে তথা বাংলা সাহত্যের ইতিহাসে 
একি উল্লেখযোগ্য স্থায়ী আসন লাভ করে আছেন। 
বদ্যাপাঁত প্রাতভাবান কাব ছিলেন। তাঁর সেই কাঁব প্রাতভার পাঁরচয় বৈষ্ণব 
পদাবলী রচনার ক্ষেত্রে ছত্রে ছত্রে প্রতিভাত হয়েছে। যাঁদও পদাবলী সাহত্যে 
কতকগুলি বিশিষ্ট রসপযায় অনুসরণ করে পদাবলীকাররা কাব্য রচনা করেছেন, 
তবুও এই রসপবাযিগযীল বিচার করলে দেখা যাবে যে এর মধ্যে মানব হ্ৃদয়বত্তির 
একাট সুন্দর মনস্তাত্বিক ক্রমপারণাতি রয়েছে। নরনারীর প্রেমের এই অন:ভ্যাতগত 
ধারাবাহিকতা এই রসপধরিগযীলর মধ্যে বিধৃত । যেমন-__-পর্ব রাগ, আভসার মান, 
মানভঙ্জন, কলহস্তারতা, ভাবোল্লাস ও [লন প্রার্থনা ইত্যাদি রসপধাঁয় মানব প্রেমের 
ক্রমপ্যায় অনুযায়ী পদাবলী সাহিত্যে রাধাকৃষের প্রণয়-মাহমা প্রকাশের ক্ষেত্র 
অনঃপাঁরত হয়েছে । বিদ্যাপাঁত রাধাকৃষের প্রণয় চিন্রণে বিশেষ করে রাধার ক্ষেত্রে 
অপার দক্ষতা দোখয়েছেন। [তিনি রাধা চীরিন্ুটিকে স্তরে স্তরে বিকাশত করেছেন 
এবং অভিনব শিল্প কুশলতার পরিচয় 'দিয়েছেন। রাধা চাঁরত্রের এই স্তরগ্ণাল 
বিদ্যাপাঁতর 'লাপকুশলতায় নিম্নালাখতভাবে ধরা গড়েছে। 
১. বয়ঃসন্ধি ও প্বরাগ, 
২. আভিসার মিলন এবং মান, 
৩. মাথুর 
৪. ভাব সম্মেলন। 
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বয়ঃসাম্ধর রাধার চিত্র রচনায় কাব রাধার অন্তরের আস্থরতা এবং আকুলতা খুব 
সুন্দরভাবে মানাবক উপায়ে চিত্রিত করেছেন £ 
খনে খনে নয়ন কোণ অনুসরই ৷ 
খনে খনে বসনধ্বল তনু ভরই ॥ 
খনে খনে দশন ছটাছট হাস । 
খনে খনে অধর আগে কর; বাস ॥ 
চউকি চলএ খনে বনে চল: মন্দ । 
মনমথ পাঠ পাঁহল অনুবন্ধ ॥ 
রূপানুরাগের বর্ণনায় দেখা যায় কবি চিত্তের এক নিবিড় অনূভ্াত প্রকাশ 
পেয়েছে নিম্নালখিত পদটিতে ৪ 
হাথক দরপন মাথক ফুল । 
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল ॥ 
অর্থাং তুম আমার হাতের দর্পন, মাথার ফুল; তুমি নয়নের কাজল; এবং 
মুখের তাম্বুল। 
আঁভসারের বর্ণনায় কাঁবর দক্ষতা সমাঁধক। কৃষ্ণ অনরাগিনী রাধা সমস্ত 
লজ্জা, ভয় ?বসজন দিয়ে এাগয়ে চলেছেন £ 
নব অনুরাগনী রাধা । 
কছু নাহ মানএ বাধা ॥ 
একাল করল পয়ান। 
পথ পথ নাহ মান ॥ 
আঁভসারের,পরই “মলন’ ॥ মিলনের বর্ণনায় বিদ্যাপতি অনবদ্য £ 
জনম অবাধ হাম রূপ নেহারলঃ 
নয়ন না ?তরাঁপত ভেল। 
‘লাখ লাখ যুগ হয় {হয় রাখল 
তবু হিয়া জুড়ন না গেল ॥ 
‘মাথুর’ পর্যায়ে কাবত্ব সন্দেহাতীত £ 
এ সখ হামার 'দুখের নাহ ওর। 
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর 
শন্য ন্‌ মোর ॥ 
কুলিশ শত শত পাত মো 
| ময়ূর নাচত মাতিয়া । 
| মত্ত দাদুরী ডাকে ভাহদকী 
| ' ॥ ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥ 
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“ভাবসা*মলন' প্যাঁয়ে কাঁবর বন্তব্য খুবই হৃদয়গ্রাহী ৪ 


আজ; রজনী হাম ভাগে পোহায়লং 
পেখল: পিয়া মুখ চন্দা । 
জীবন যৌবন সফল কাঁর মানলং 


দশ দশ ভেল নরনন্দা ॥- 

শেষে মিলনের পরে আসে সেই আধ্যাত্মক এবং অপার্থব প্রেমাননভ্াঁত॥ 

প্রার্থনার” পদে তাই দেখা যায় £_ 
মাধব, বহুত 'িনাত কার তোয় । 
& দেই তুলসী তিল দেহ সমার্পলঃ 
দয়া জন; ছোড়াব মোয় ॥ 

মাধূর্য এবং কারণের প্রকাশে বিদ্যাপাঁতর এই পদ অনন্য ৷ 

মধ্যযুগের কাব সমাজে বিদ্যাপাতকে কেউ কেউ “মোথল-কোঁকল' অথবা 
‘আঁভনব জয়দেব’ নামে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁকে ‘মৈখথিল-কোঁকল’ বলার কারণ 
তাঁর পদাবলগ পদলািতা, বর্ণনা ভাঁঈ এবং অপর ছন্দ মাধূর্যের মিশ্রণে যে সুর 
বাঙ্কার তুলেছে তা অনবদ্য । বাংলা সাহিত্যে তাঁর মৌথলী ভাষায় কুন তাঁকে 
মৌথল-কোকিল আখ্যার ভাঁধত করেছে। অন্যাদকে তাঁকে ‘আঁভনব জয়দেব’ বলার 
কারণ বিদ্যাপাত মূলতঃ. ছিলেন রাজসভার কাঁব। রাজসভার {বিলাস বহল আড়দ্বর 
এবং তাঁর নাগাঁরক মানাঁসকতা তাঁর কাব্যের মধ্যে একটি বৈদগ্ধ্য রনচাঁবলাসের সৃষ্টি 
করোছিল। তাঁর পান্ডিত্য এবং অলঙ্কার-ছপ্দভ্ঞান ববয়বস্ত;র মধ্যে একটা নাগারক 
কবি মনের প্রলেপ ক্ষেপন করোছিল। এই জন্য তাঁর কাব্যে রাজসভা প্রভাবত 
চমৎকা'রত্বের ছড়াছাড়। তাঁর কাব্যে সংস্কৃত আদিরসাত্মক 'বষয়ের প্রকাশও দেখা 
যায়। এইসব কারণে তাঁকে অনেকে জয়দেবের উত্তরসূরী ?হসেবে “অভিনব জয়দেব’ 
নামে আঁভাহত করে থাকেন । 

রবশন্দ্রনাথ বিদ্যাপাঁত ও চন্ডাঁদাসের কাব্যের তুলনামল বিচার করতে গিয়ে 
বলেছেন £ ““বদ্যাপাত সুখের কাঁব, চন্ডীদাস দুঃখের কাঁব। 'বদ্যাপাত বিরহে 
কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপাঁত জগতের মধ্যে 
প্রেমকেই সার বলিয়া জানয়াছেন। চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বালয়া জানয়াছেন।” 
মৈথিলা কাব হয়েও বিদ্যাপতি সে যুগের জনমানসে যে স্থায়ী আসন করে গেছেন তা 
যুগ-যাগান্তরের ব্যবধানে কোন দিন ঘ্রান হবে না। চৈতন্যদেব স্বয়ং বিদ্যাপাতর 
পদের রসম্বাদন করে তৃপ্ত হতেন । 

বিদ্যাপাতির নামে প্রচলিত হাজার হাজার পদের মধ্যে কোনগযীল ঠিক ঠিক তাঁর 
রচনা তা নির্ণয় করা খুবই কণ্টসাধ্য। বিদ্যাপতের নামে বাংলাদেশের পদাবলী- 
কারদের রচিত বহ-পদ আজও চলছে॥ উপয্ত গবেষণার দ্বারা বিদ্যাপাঁতর মূল 


পদগ্ীল 'চাহিত হওয়া খুবই প্রয়োজন্‌। 
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গ. চণ্ডীদাসের পদাবলী 


বাংলা সাহত্যের ইতিহাসে পদাবলীকার হিসেবে চণ্ডীদাসের নাম একটি উজ্জ্বল 
সংযোজন। বাংলা সাহিত্যে একাধিক চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়। এ'রা 
যথাক্রমে বড়; চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস; চণ্ডীদাস এবং দীন চণ্ডীদাস। আগেই 
আলোচনা করা হয়েছে যে বড় চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যের রচাঁয়তা এবং তান 
চৈতন্য পূববত। চৈতন্য সমকালে অথবা চৈতন্যদেবের পরে আর একজন 
চণ্ডীদাস ছিলেন যান বৈষ্ণব পদাবলীর রচাঁয়তা হিসেবে বাংলাদেশের জনমানসে 
{বশেষ পাঁরাচিত। তাঁর পদাবলীর প্রসাদগু্ণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকেও বিশেষভাবে 
আকর্ষণ করেছিল। তাই কবিগুরু তশর কাব্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে 
বলেছেন £ “আমাদের চণ্ডীদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কাঁবি, এই গুণে 1তাঁন 
বঙ্গীয় প্রাচীন কাবিদের প্রধান কাঁৰ। তান একছন্র লেখেন ও দশছত্র পাঠকদের 
দিয়া দেখাইয়া লন” চণ্ডাঁদাস সম্পাতি কোন রকম বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে এই 
“সহজ ভাষার এবং সহজ ভাবের” কাব সম্পর্কে আলোচনা করা আমাদের বর্তমান 
অধ্যায়ের আসল বিষয়বস্তু । 

চণ্ডীদাসের 'ব্যান্ত পাঁরচয় সম্বন্ধে আজও উপযদন্তভাবে কোন আলোকপাত 
হয়ান। নানা জনশ্রতমূলক তথ্য থেকে অনুমান করা যায় চণ্ডঈদাস বীরভূম 
জেলার নান্নর গ্রামে বাস করতেন। [তানি বাশুলী দেবীর উপাসক 'ছলেন এবং 
জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। রামী নাম্নী এক রজাকনী তাঁর সহাঁজিয়া সাধন সঙ্গী 
গছলেন। চণ্ডীদাস সম্পাঁকত এই জনশ্রযীত ছাড়া আর কিছুই তাঁর সম্পর্কে জানা _ 
যায় না। 

যাইহোক বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী সাহত্যে চণ্ডীদাসের নামে এমন কিছ; পদ 
আছে যা দেখে মনে হয় এগীলর রচাঁয়তা অন্যজন ; কিন্তু; দীর্ঘকাল ধরে পদগদাঁল 
চণ্ডীদাসের নামে চলে আসছে । মনে হয়, কাঁব-যশঃপ্রার্থী* অক্ষম কাবদের এই 
রচনাগাাঁল বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাসের নামে প্রক্ষেপ {হসেবে চলে আসছে। 

চণ্ডীদাস তাঁর পদাবলীতে রাধার চারন্র আঁকতে গয়ে বৈষ্ণব রসপাঁয়ের সব 
{বভাগেই অপ. কাতিত্ব দৌথয়েছেন। বিশেষ করে পর্ব রাগের পদে [তাঁন অতুলনীয় 
কাব্যবৈশিশ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর রাধা প্রথম হতেই কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা । কৃষকে 
না দেখে, কেবলমাত্র তাঁর কথা শুনে তান যে ভাবে কাতর হয়ে উঠেছেন তার 
নাঁজর চণ্ডীদাসের পরাগ পদে যেমন প্রকাশ পেয়েছে অন্য কোথাও তা দেখা 
যায় না। 


১০০ Wes, 
fd Library 


সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম । 
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো 
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নাম পরতাপে যায় এছন করল গো 
অঙ্গের পরশে কিবা হয় ॥ 
যেখানে বসাঁততার নয়নে দোঁখয়া গো 
যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥ 
চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণপ্রেমে এমনই আত্মহারা যে বাস্তব পৃথিবীর কোন কিছুতেই 
তাঁর মন আচ্ছন্ন নেই। তিন যেন যোগিন 
- রাধার কি হইল-অন্তরে ব্যথা । 
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে 
না শুনে কাহারো কথা ॥ 
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে 
না চলে নয়ন তারা । 
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে 
যেমতী যোগিনী পারা ॥ 


শুধু তাই নয়, কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য ম.স্ধা রাধার আঁ্থিরতার চিত্রটি চণ্ডাঁদাসের 
রচনায় অপূর্ব ভাবে ধরা পড়েছে £ 


ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার 
তলে তিলে আইসে যায় । 
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন 
কদদ্বকাননে চায় ॥ 
॥_ আভিসারের' পদে চণ্ডাদাস রাধা হৃদয়ের আকুলতা প্রকাশ করেছেন। বাইরে 
প্রবল বারিবর্ষ'ণ। সঙ্কেত কুঞ্জে কৃষ্ণ এসে জলে ভিজছেন। একথা ভেবে চণ্ডাদাসের, 
রাধার মনে আগ্ঘরতার শেষ নেই। 
এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা 
কেমনে আইলে.বাটে। 
আঙিনার কোনে ব’ধুয়া ভাজছে 
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥ 
যার জন্য এত আকুতি এত অস্থিরতা সেই কৃষ্ণ যাঁদ শ্রীরাধাকে ত্যাগ করে অন্য 
কোন নায়িকার কাছে যান তাতে চণ্ডাদাসের রাধার আক্ষেপ এবং দ:ঃখ প্রকাশ করেন 
[ঠিকই তবে কোন বিদ্রোহের সুর সে কবিতায় খ+জে পাওয়া যায় না ঃ 
সই কেমন ধারব হিয়া। 
আমার বুয়া আনবাড়ী যায় 
আমার আঙিনা দিয়া ॥ 
চণ্ডাদাসের কাব্যের অনুপম সৌপ্ৰধনি;ভ্যাত এভাবেই প্রকাশ পেয়েছে । মানব 
হৃদয়ে সমস্ত চাওয়া পাওয়া এমনিভাবে এসে একদ্ছানে থেমে যায়। যখন শুধুমাত্র 
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কিছ? অন:ভববেদ্য সক্ষম অনুভূতি পাঠক চিত্তকে সচেতন করে তুলে । পাওয়ার 
চেয়ে হারানোর অন:ভ্ঠাীত চণ্ডীদাসের কবিতার আরও গভীর ৷ “প্রেম বৈচিত্ত্য* 
পর্যায়ের কাঁবতাতে দেখা যায় {মিলনের মধ্যে আসন্ন বিচ্ছেদের বিধুর চিত্র £ 
দহ কোড়ে দহ; কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া । 
আধ তিল না দোথলে যায় যে মরিয়া ॥ 
কিন্ত; যে কৃষ্ণ তাঁর হৃদয়কে এমনভাবে বেদনা বিধুর করে তোলেন সে কৃষ্ণের 
প্রেমের মূল স্বরূপ তান যেন বুঝে উঠতে পারেন না। যার জন্য ঘরকে বাহির 
করলেন, দিনকে রাত করলেন সে বন্ধুর “পরাীতি” যেন বোধগম্যতার বাইরে ঃ 
ঘর কৈন? বাহির, বাঁহর কৈন; ঘর । 
পর কৈন: আপন” আপন কৈন পর ॥ 
রাত কৈন দিবস, দিবস কৈনু রাত ৷ 
বুঝিতে নার বদ্ধ: তোমার পিরীতি ৷ এ 
{মলন কখনো সংদ্রীর্ঘ হয় না। মিলনের পরে আসে বিরহ । সে বিরহের 
আত‘ বৈষ্ণব কবিতায় চণ্ডীদাসের লেখনীতে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এমনিভাবেঃ 
দশঘ বিরহের অবসান একাঁদন হয়। কৃষ্ণ [ফিরে আসেন মথুরা থেকে। চণ্ডদাসের 
রাধার তখন কোন আঁভযোগ থাকে না অথচ ভায়ের অন্তন্থলে রয়েছে গভীর 
বেদনার অনুভাঁত। 
বহন পরে বধুয়া এলে। 
দেখা না হইতে পরাণ গেলে ॥ 
দুখনীর দিন দুখেতে গেল। 
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল ॥ 
মিথুরা নগরে ছিলে ত' ভাল" এই উক্তি থেকেই মনে হয় চণ্ডীদাসের 
রাধা বাঙালী নারীর হৃদয় মান্থত এক শাম্বতকালদন নারী সন্তা। এই একটি 
কথা গদয়ে নারী-হ্দয়ের সমস্ত কোমলতা, স্নেহ? মাধুর্য এবং বেদনা সবই প্রকাশ 
করতে সক্ষম হয়েছেন চণ্ডীদাস। এখানেই তাঁর ভাব ও ভাষার সহজ ও সরূল 
আবেদন যা অন্য কোন বৈষ্ণব কাঁবর কাব্যে অনুপাদ্থত। 
পনবেদনের” পদে চণ্ডীদাসে অননাসংদ্দর প্রকাশভীঙ্গ যুগ যুগ ধরে তাঁর 
লেখনীকে অমর করে রাখবে । রাধা তাই কৃষ্ণকে বলেন_ 
বধু কি আর বালব আমি 
জীবনে মরণে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥ 
{দ্যাপাতর পদের সঙ্গে চ"ীদাসের পার্থক্য অনেক। দুই কাঁবর কাব্যের 
বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ। কিন্ত? ভাবের বিন্যাসে এবং বিষয়বদ্তু উপ- 
হাপনায় মনে হয় দুই কাঁব দুই মেরতে আসান । বিদ্যাপাতির কাব্যে যেখানে 
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অলঙ্করণ চাতুর্য? ভাষার নাগাঁরকত্ব এবং বর্ণনার আড়ম্বরতা প্রবল চণ্ডগদাসের. কাব্যে 
সেই অলঙ্করণ চতু তা নেই, নেই ভাষার ম্ান্সয়ানাঁ। সবোপার সহজ সরল বর্ণনার 
এক প্রবাহমানা নদী তাঁর কাব্যকে অপর শ্রীমাণ্ডত করে তুলেছে । 'বদ্যাপাঁতর 
রাধা সংস্কৃত কাব্য লক্ষণ যুন্তা কিন্ত; চণ্ডীদাসের রাধা নিরাভরণা । 'বদ্যাপাঁত কাব্য 
যেখানে আড়ম্বরের ওজ্জবল্যে প্রোজ্জবল ; চণ্ডীদাসের কাব্য সেখানে গনরলঙ্কার 
কিন্ত: অপার্থব শ্রীমণ্ডিত। তাই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেনঃ ীবদ্যাপাঁত 
ভোগ কারবার কাব, চণ্ডীদাস সহ্য কারবার কাব ॥। চণ্ডীদাস সখের মধ্যে 
ইখ ও দুঃখের মধ্যে সখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং 
দুঃখের প্রতিও অনুরাগ ৷ বিদ্যাপাত কেবল জানেন যে মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ, 
কিন্তু চণ্ডীদাসের হৃদয় আরও গভীর, তান উহা অপেক্ষা আরো আঁধক জানেন ।*- 
' এত গম্ভীর কথা 'বিদ্যাপাতি কোথাও প্রকাশ করেন নাই।**শীবদ্যাপাঁতর অনেক স্থলে 
ভাষার মাধুয+ বর্ণনার সৌন্দর্য আছে ; কিন্ত; চণ্ডীদাসের নূতনত্ব আছে, ভাবের 
মহত্ব আছে, আবেগের গভীরতা আছে। যে বিষয়ে তান 'লাখয়াছেন, তাতে তান 
একেবারে মগ্ন হইয়া গলখিয়াছেন |” 
চণ্ডীদাস এই আত্মমগ্রতার কাঁব। এবং তাঁর পদাবলী এই মগ্ন সৌন্দর্যের স্নিগ্ধ 
দয্যাততে ভরপুর । 


অন্থবাদ সাহিত্য 


তীব্ৰ অন্যান কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও 
সি __ মালাধর বসতে শ্রনফাজয 


ক. কৃত্তিবাসের রামায়ণ 


আদ মধ্য যুগের অনুবাদ সাহিত্য শাখায় কাব কীত্তবাসের রামায়ণের বাংলা 
অনুবাদ একাট স্মরণীয় কদীর্ত। আদি কাঁব বাঁল্মকী সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ 
রচনা করোঁছলেন। ভাষার কারণে এই মহাকাব্যের সার্ক লৌকিক বিস্তার সম্ভব 
হয়ান। তুর্কী“ আক্ৰমণোত্তর কালে বাঙালী যখন স্বভাবনায় ভাবত হবার জন্য 
আত্মমূখী হয়েছিল, ঠিক সে সময় আভিজাত্যের খোলস ত্যাগ করে ব্রাঙ্মণ্য সংস্কাঁত 
লোক চেতনার পদপ্রান্তে আত্মশীনবেদন করোছল । সমাজে-উচ্চ-নচের মধ্যে বিভেদ 
দূরীভূত হয়েছে । এমন পটভ্যীমকায় বাংলা রামায়ণের অনুবাদ কর্ম নিয়ে 
কীত্তবাসের আবভবি। 

কিন্ত: কীত্তবাসের আবিভবিকে বাঙালপ পাঠকসমাজ সাদরে গ্রহণ করলেও 
কৃত্তিবাস বাঙালী গবেষকদের কাছে আজও প্রায় কুয়াশার মধ্যে আচ্ছন্ন আছেন। তার 
প্রধান কারণ কুত্তবাসের আবভরব কাল আজও প্রায় অজ্ঞাত এবং অনুমান নিভর। 
দদ্বতীয় কারণ কৃত্তবাসের মূল রচনা কতখানি বা কোনটি তাও প্রায় অজ্ঞাত । বাংলা- 
দেশের অপামর জনসাধারণ যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ করে থাকেন সেই কাব্যের 
হয়ত অনেকখাঁনিই নানা কাঁবর রচনা ; যা আজও কীত্তবাসের নামে চলে আসছে । 
কীত্ববাসের মূল কাব্যটি পাঁচালি আকারে গলীখত ছিল৷ সেই পাঁচালি কালক্রমে 
গায়েনদের মুখে মুখে অথবা 'লীপকরদের প্রমাদের ফলে এবং কবি যশপ্রার্থী দূর্বল 


pL 
কাঁবদের দ্বারা আসল কীঁত্তবাস বহু নকলের তলায় চাপা পড়ে গেছেন। আজ আর 
যা আছে তা প্রক্ষেপে ভরা বহৎ 


মূল কীত্তবাসী রামায়ণ খনজে পাওয়া সম্ভব নয়। 
নকল কীত্তবাসের অক্ষম রচনায় স্বীকাত স্বরূপ ॥ 

তবুও কৃঁত্তবাসের রামায়ণ বাঙালীর চির আদরের, পরম শ্রদ্ধার এবং বাঙাল 
জীবনের পরম মর্যাদার মহাকাব্য। মুলের সঙ্গে এর বত পার্থক্য থাকুক না কেন 
অথবা অনেক অসম্ভব ঘটনা এ কাব্যের দেহভারকে ভারাক্রান্ত করলেও কীত্তবাসের 
রামায়ণ বাঙালী চিত্তে অক্ষয় আসন পেতে বসে আছে; সেখান থেকে তাকে সরানো 
কোন নই সম্ভব নয়। বাংলা সাহিত্যে; মনে হর? কৃত্তবাসের মত সমমানের 
অধিকারী কাঁব আর কেউ নেই । 

এ পর্যন্ত কাঁতিবাসের যতগাল রামায়ণের পুথি পাওয়া গেছে তার মধ্যে কিছ 
কছ; ক্ষেত্রে তাঁর আত্মজীবনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। পাণ্ডিত ও গবেষকগণ এই 
আত্মপারচয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নন। তবুও এই আত্মপারচয় অংশ অবলম্বন করে 
কাত্তবাসের পূব পনর, জন্মবিবরণ এবং গ্রন্থ রচনার কারণ ইত্যাদি জানা যায়। 
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কীত্তবাসের পদর্বপুরুয নরাসংহ ওঝা পূর্ববঙ্গ থেকে এসে গঙ্গারতীরে ফলিয়ায় 
বসতি হ্ছাপন করেন। তাঁর পিতার নাম বনমালা ওঝা এবং মাতার নাম নাঁলনগ। 
বনমালীর ছয় পুত্র ছিলেন-_কীত্তবাস তাঁদের মধ্যে অন্যতম । নিজের জন্ম সম্বন্ধে 
কাঁবর উীন্ত__ 

আঁদত্যবার শ্রীপণ্চমী পুণ্য মাঘ মাস। 

তাঁথ মধ্যে জম্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥ 


কবির এই জন্ম পারাচীত যে অসম্পূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই ; কারণ এর 
মধ্যে কোন জন্ম সনের উল্লেখ নেই। কাঁব বার বৎসর বয়সে পদ্মানদগ আঁতক্রম করে 
লেখাপড়া করতে যান এবং সেখান থেকে ফিরে গৌড়েশবরকে তাঁর পাণ্ডিত্য ও কাবস্ 
শান্ততে মুগ্ধ করে সন্মানিত হন। পরে তাঁর রাজসভায় স্থায়ী আসন লাভ 
করেন। গোঁড়ে্বরের অনুরোধে কৃত্ববাস শ্রীরামের পাঁচালি ‘রামায়ণ’ অন:বাদের' 
কাজে হাত লাগান। কি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন £__ 
মুনি মধ্যে বাখান বাজ্মশীক মহামুনি ৷ 
পাঁণ্ডতের মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাস গুণী ॥ 
বাপ মায়ের আশাবাদ গুরুর কল্যাণ । 
বাল্মীক প্রসাদে রচে রামায়ণ গান ॥ 
সাতকান্ড কথা হয় দেবের সৃজিত ৷ 
লোক বুঝাইতে কৈল কীত্তবাস পণ্ডিত ॥ 
আত্মপাঁরচয় অংশে কীত্তবাস যে রাজার রাজসভার কথা বলেছেন সেই রাজার' 
নামের কোন উল্লেখ নেই। ফলে, [তিনি কোন রাজার রাজস্ভায় পুরত্কৃত হয়োছলেন 
তা অনুমান নির্ভর । অনেকে মনে করেন, তিনি যে গোৌড়েখবরের কথা বলেছেন,, 
তান ছিলেন “রাজা গণেশ” । কিন্তু কবির পক্ষে রাজা গণেশের দরবারে উপাদ্ছত 
থাকা সম্ভব নয়। সেজন্যে অনেকে অনুমান করেন আত্মপারিচয় অংশে কাঁব বাণত 
“গৌড়ে*বর” কোন রাজা উপাঁধধারী জাঁমদার হওয়াই স্বাভাবক। নানা তথ্য প্রমাণ' 
দ্বারা গবেষকগণ কৃত্তিবাসের আবিভবি কালের একট অনুমান সুত্র খাড়া করেছেন। 
তাঁদের মতে কৃত্তিবাস ১৪৬০ হতে ১৪৯০ প্রাঁণ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে জন্মগ্রহণ 
করেন। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় কৃত্তিবাসী রামারণের উত্তর কাণ্ডের একটি পর্ণীথর 
[লিপি সমাপ্তকাল রূপে ১৫০২ শকের ২৫শে মাঘের উল্লেখ দেখে অনঃমান করেছেন__ 
[সের গ্রন্থ ও সময়ের প্‌বে রচিত হয়েছিল । 
Je ek বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের আক্ষারক অন:বাদ করেননি। মুল 
রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে অন্য অনেক কাহনীর সংযোজন করেছিলেন। তা ছাড়া 
অন্যের রচনাও এর মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। তার ফলে সংগ্কৃত রামায়ণের সঙ্গে 
কৃত্িবাসের রামায়ণের কাহিনগগত পার্থক্য অনেক। কৃত্তিবাস বাণীর ক্ষতির 
বীর রামচন্দ্রকে ভন্তের ভগবান’ রূপে তাঁর রামায়ণে চিত্রিত করেছেন। অনঃর;পভাবে 


বাংলা সাহত্যের ইতিহাস ২৭ 


ক্ষত্রিয়নারী সীতা বাঙালী বধুরূপে চিন্তিত হয়েছেন। কীত্তবাস রামারণের বিষয়, 
এবং চীরব্রগনীলকে নিতান্ত বাঙালীর দৃষ্টিকোণ হতে দবচার, করেছিলেন। এই 
কারণে কৃত্তবাসের রামায়ণ বাঙালীর জাতীয় মহাকাব্যে পাঁরণত হয়েছে কৃঁত্তিবাসের' 
রামায়ণের জনীপ্রয়তার এটি একাঁট উল্লেখযোগ্য কারণ এছাড়া এ কাব্যের আর 
একটি জনাপ্রয়তার কারণ এর ভান্তরসে আধিক্য । শব্ধ তাই নয় কৃত্তিবাসের রামায়ণ 
কাব্য বাঙালীর গাহ্ন্থ্য জীবনের প্রতিচ্ছাব। বাংলাদেশের পারিবারিক জীবনের এত 
সুন্দর ও খত প্রাতিচ্ছাৰ অন্য কোন কাব্যে খুজে পাওয়া যায় না। বাংলার গৃহ 
জশবন ও বাংলার পল্লীপ্রকীতির স্নিগ্ধ ছাঁব রামায়ণ মহাকাব্যের পাতার পাতার বিধত 


জনাপ্ররতার কারণ ৷ কীত্ববাসের রামায়ণে বাঙালদর পাণরবািক জীবনের সংখ দুঃখ, 
ব্যথা-বেদনার যে লন বিরহ চিত্র খুজে পাওয়া যায় তা খুবই মম্পিশী। 
কীত্তবাসের রামায়ণের মত উত্তর পাশ্ম ভারতে হিন্দী কাব তুলসী দাসের 'রামচারত 
মানস’ ও জনসমাজে সমাদ্‌ত। 

যাইহোক, আগেই আলোচনা করা হয়েছে কীত্তবাসের রামায়ণের ভাষার' 
বিশুদ্ধতা রাঁক্ষত হয়নি । তার কারণ, এর পথ বারে বারে লোকের হাতে পাঁরবার্তত 
হয়েছে ॥। তাই বর্তমানকালে যে মহদ্রিত রামায়ণ পাওয়া যায় তার ভাষা প্রায় 
আধ্মানককালের ভাষার মত। তব*ও আঁদ মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্য হিসেবে, 
কুঁত্তবাসের রামায়ণ একট অনন্যসাধারণ রচনা। 

খ. মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় 

আদি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন সে যুগের অন:বাদ 
সাহত্য । কীত্তবাস রামায়ণের অন:বাদ করে জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত মহাকাব্যের 
রস বিতরণ করোছলেন। এ সবই হয়োছিল তুকাঁ আক্রমণের পরবতী'কালে বাঙালীর 
আত্মমুখীনতার জন্য । সমাজের উচ্চবর্ণ এবং নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে পারস্পারক 
আদান-প্রদানের পারমণ্ডল রচনার প্রয়োজন হয়োছল। ঠিক সেই কারণেই নিম্নবর্ণের 
মানুষদের হাতে রামায়ণ ও ভাগবতের রসসন্তার তুলে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা 
দদয়োছল ৷ রামায়ণ যেমন রাম ও সীতার কাহনী অবলম্বনে রচিত ; সংস্কৃত কাব্য 
ভাগবত তেমনি কৃষ্ণ কথা বিষয়ক সংস্কৃত কাব্য । যুগের প্রয়োজনে এবং সামাজক 
ভারসাম্য রক্ষার জন্য রামায়ণের মত ভাগবতেরও অনুবাদ করা হয়োছল। 

মালাধর বস; ভাগবতের অনুবাদ করেন। তাঁর অন_বাদ কাব্যের নাম শ্রিকৃষণ 
দিজয়।” এই যুগের অন্যান্য কবির মত মালাধর বস রও কোনও সঠিক জন্ম সময়ের 
উল্লেখ পাওয়া যায় না। মালাধর বসনর জন্মচ্ছান বৰ্ধমান জেলার মেমারির নিকট 
কুলীন গ্রাম নামক স্থানে । তাঁর পিতার নাম ভগীরথ বস; এবং মাতার নাম ইন্দমতী ৷ 
পাত্রের নাম ছিল. সত্যরাজ খান। সত্যরাজ খান এবং তার পত্র রামানন্দ বস; 
দুজনেই মহাপ্রভুর পরম ভন্ভ {ছলেন। মালাধর বসুর জন্ম সালের উল্লেখ নচ 
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পাওয়া গেলেও তাঁর পোত্র চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। এই তথ্য থেকে 
অনুমান করা যায় ষে তান পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৪২০-১৪২২ 
খ্রীণ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করোঁছলেন। 
মালাধর বস:র শ্রীকৃষ্ণ বিজয়” বাংলা সাহিত্যের সন-তারিখ যডন্ত প্রাচীনতম গ্রন্থ । 
গ্রন্থমধ্যে কবর গ্রন্থ রচনার কাল-জ্ঞাপক একটি শ্লোক আছেঃ 
“তেরশ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন । 
চতুদশ দুই শকে হইল সমাপন ॥ 
এই কাল পারচয় জ্ঞাপক শ্লোকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যার গ্রন্থখানির রচনাকাল 
দুই পাঠান সংলতান রাকুনুদ্দীন বরবাক শাহ (১৪৬০--১৪৭৪ খীঃ) এবং 
সামসদদ্দীন ইউস;ফশাহের (১৪৭৪--১৪৮১ গরীঃ) রাজত্বকালের মধ্যে বিস্তৃত । 
কাব নিজে গ্রন্থের ভ্যামকায় এবং গ্রন্থ মধ্যে প্রায় সর্বত্র ভাণতা 1হসেবে নিজেকে 
'গুণরাজ খান” এই উপাধিতে ভাঁষত হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন 
“গুণ নাই, অধম মুই, নাহ কোন জ্ঞান। 
গোড়ে্বর দিলা নাম গুণরাজ খান: ॥১ 
অনেকের মতে তাঁর কাব্যে উল্লিখত এই 'গৌড়েন্বর” হচ্ছেন সামসদ্দীন 
ইউস ফণাহ । তবে মনে হয় এই দুই সুলতানের কোন একজন তাঁকে গাঃণরাজ খান’ 
উপাধিতে ভাবত করেন। 
কাঁধ গ্রন্থ রচনার কারণ সম্বন্ধে বলেছেন £-_ 
ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বাঁধয়া ৷ 
লোকে নিস্তারতে কার পাঁচালি রচিয়া ॥ 
ভাগবত কথা যত লোক বুঝাইতে। 
লৌকিক করিয়া কহি লৌককের মতে ॥ 
অর্থাৎ শ্রীমন্ভাগবতের ‘লোকক’ বিস্তারের জন্যই (তান এই কাব্যের বঙ্গানুবাদে 
হাত দেন। মালাধর বস;’তাঁর কাব্যে সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ করেন নি ; কেবলমাত্র 
মনল গ্রন্থের দশম-একাদশ স্কন্ধের অন;ঃবাদ করেছিলেন। তাঁর কাব্যখানি তন 
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১. আদ্য কাহিনী অর্থাৎ বৃন্দাবন লীলা । 
২. মধ্য কাহিনী অর্থত মথুরালীলা। 
৩. অন্ত্য কাহিনী-অর্থাৎ দ্বারকালীলা। 
আদ্য কাহিনীতে কৃষ্ণের জন্মের কারণ হতে মথুরা বান্রা পর্যন্ত; মধ্য কাহনীছে, 
কৃষ্ণ-বলরামের মথুরার় উপস্থিতি এবং দ্বারকাপহরী স্থাপনের সিদ্ধান্ত এবং অন্ত্য 
কাঁহনীতে কৃষ্ণের জরা ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হয়ে ঘৃত্যুবরণ পর্যন্ত কাহিনা বাত 
হয়েছে। এক হিসেবে মালাধর বস; ভাগবতের অনুবাদ কার্ে কৃষ্ণচজীবনের 
ধারাবাহিকতা বজ্জায় রাখার চেণ্টা করেছেন। মালাধর বস; সংস্কৃত ভাগবতের 
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পুণঙ্গি বঙ্গানুবাদ করেন নি । মুল ভাগবতের তত্বকথার অংশকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত. 
করে আখ্যান ভাগকে বার্ধিত করে বর্ণনা করেছেন। মনে হয় সেই কারণেই তানি 
মূল অংশের কিছু পরিবর্তন করেছেন । কোথাও কোথাও আঁতারিন্ত কাঁহনী অনুবাদে 
যোগ করেছেন। আঁতারিন্ত কাঁহন সংযোজনের ক্ষেত্রে মনে হয় তিনি বিষ্ণুপরাণ ও 
হাঁরবংশ হতে সাহায্য গ্রহণ করেছেন। কিছ: ক্ষেত্রে মনে হয় তান নিজেও কাহিনী, 
সংযোজন করেছেন। মূল ভাগবতে ‘রাধা’ নামের উল্লেখ নেই । মালাধর বসুর' 
নামাঙ্কিত অনেক পথতে দানখণ্ড’ এবং ‘নোকাখণ্ডের’ অ-পোঁরাণিক লীলার কথা 
মাদ্রত আছে। কিন্ত; মুদ্রিত সংস্করণে এই উল্লেখ অনুপস্থিত । মনে হর রাধা’ 
সংক্রান্ত অংশটি প্রাক্ষপ্ত। 
মালাধরের কাব্যের নামের সঙ্গে “বজয়’ শব্দটি যুন্ত থাকার কেউ কেউ বিজয়: 
শব্দের অর্থ ‘মৃত্যু’ অথবা “যাত্রা” অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে অনুমান করেন, 
মালাধর বসুর কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের বীরত্ব ও বীর্যময় সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই 
কারণে শবজয়+ শব্দটিকে অনেকে “বিজয় যাত্রা” অর্থে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ 
গবজয়” কাব্যের িজয়বস্ত; শ্রীকৃষ্ণের জীবন-ব্ত্তান্ত।. বাংলাদেশে কৃষণভীন্তর দি 
ধারা প্রবাহমান । এক. কৃষ্ণের এন্ব্যরূপ এবং দুই. কৃষ্ণের মাধুর্য রূপ । শ্রীকৃষ্ণ 
দবজয়’ গ্রন্থে কুষের এশ্ব্যেয় রূপেরই বর্ণনা বেশি। 
চৈতন্যদেব মালাধরের কাব্যের রসাস্বাদন করেছিলেন এবং তিনি এই কাব্যের 
প্রশংসাও করেছেন। অনুবাদ কাজে কাব মৌলিকত্বের স্থান না থাকলেও বন্দাবন- 
লীলা রচনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। গোপীদের শোক- 
উল্লেখপ্বে মমঞ্শর্শ করুণ রসের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। নিন্নের উদ্ধৃত হতে 
তা উপলাধ্ধ করা যাবে ঃ 
কৃষ্ণ গেলে মারব সখা তাহে কিবা কাজ। 
কৃষ্ণের সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ ॥ 
অল্প ধন লোভ লোকে এড়াইতে পারে। 
কান; হেন ধন সখী ছাড় দিব কারে ॥ 
্রীকুষণ বিজয়” কাব্যের ভাব ও ভাষা খুবই সহজ এবং সরল। সমগ্র কাব্যখাঁন 
সরল পরার ও ন্রিপদী ছন্দে লেখা। কাব্যের দার্শনিক অংশ [তান প্রায় বন 
করেছেন । কাব্যখানি খুব জনাপ্রয় হওয়ায় মনে হয়, পরবতী কাঁব ও নকলকারদের 
হাতে এর ভাব ও ভাষার বহু পাঁরবর্তন ঘটেছে। সেজন্যে বর্তমান প্াথগণ্ীলতে এর 
ভাষার শীবশুম্ধতা যে রাক্ষিত হয় গন তা সহজেই অন:মান করা যায়। এই প্রসঙ্গে 
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা হতে অল্প উদ্ধৃতি দেওয়া হলো £ 
রজনণ প্রভাতে হৈল:রাম দামোদরে । 
বাছুর লইয়া যান যমুনার তারে ॥ 
ভোজন করিয়া সবে সঙ্গা বাজাইয়া ৷ 
পাছ; যায় শিশুগণ বৎস চালাইয়া ॥ 
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একন্র লইয়া সবে যমুনার তীরে । 
নানা {বধ জলক্লীড়া করে ধাঁরে ধারে ॥ 
কীত্তবাসের মত মালাধরের কাব্যের আর একাট উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই কাব্যের 
‘বাঙালিয়ানা। যাঁদও ভাগবতের এই কাহিনীর দ্থান উত্তর ভারত, তবুও মালাধরের 
লেখনী চাতুর্ষে এ কাব্যের আঙ্গিক সম্পূণ“ বাংলাদেশের । ব.্বাবনলীলার বর্ণনায় 
* মালাধর বাংলাদেশের মেঘমেদুর চিত্রের ছায়াঘন রূপ কাব্যের মধ্যে বিস্তার করেছেন । 
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের একটি সুন্দর চিত্র তাঁর কাব্যে 
আভাসিত। 
এইসব দিক থেকে বিচার করলে মালাধরের কাব্য যে বাঙলার কাছে খুবই 
সমাদর লাভ করোছল তা অনুধাবন করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়’ কাব্য গীত হতো । 
অনুবাদের সময় কাঁব তাই একে গাঁতযোগ্য করেই রচনা করেছেন এবং কৃষ্ণভীন্ত রস 
সম্প্রসারণে সহযোগিতা করেছেন। সমকালীন বাংলাসাহত্যে তাই শ্রীকৃষ্ণ বিজয় 
কাব্য একটি শ্রেষ্ঠ সংযোজন ৷ 


| মঙ্গল কাব্য 


মঙ্জলকাব্য রচনার সামাজিক কারণ ও 
চতুৰ্থ অ যান মঙ্গলকাৰ্যে তৎকালীন সামাজিক জীবন 
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ক. মনঙ্্রলকাৰ্য রচনার সামাজিক কারণ 


ন্রঙ্গল” শব্দের অর্থ কল্যাণ । মধ্যযুগের কাব্যের নামের সঙ্গে মঙ্গল’ শব্দাট 
যান্ত হওয়ায় 'মঙ্গলকাব্য* শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে। কাব্যের নামের সঙ্গে ‘মঙ্গল’ 
শব্দটি যা্ত হওয়ার অনেক কারণ থাকলেও মনে হয় প্রধান এবং সঙ্গত কারণ 
আর ও অন-আর্ধ সংক্ষাতর মিলনের ফলে অন-আর্য দেব দেবী আর্য সমাজে 
ঠাই পেয়োছলেন।: এই সব দেব দেবীকে সমাজে প্রাতণ্ঠা দান করার জন্য জন 
মানসে একটি বাতাবরণ সণ্ট করার চেষ্টা হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে সে যুগের 
উচ্চ সম্প্রদায়ের কাঁবগণ আর্য সম্প্রদায়ভূঙ্ অন-আধয দেব-দেবী গণের প'জা প্রচারের 
জন্য তাঁদের নামের শেষে মঙ্গল শব্দটি য.ন্ত করে দয়োছলেন। অর্থাৎ এই সব দেব- 
দেবীর কথা শুনলে বা জানলে মঙ্গল আনবার্য । 

গবেষকগণ মঙ্গল শব্দ ব্যবহারের পক্ষে অবশ্য আরও কারণ নির্দেশ করেছেন। 
কেউ কেউ মনে করেছেন এই যুগের মঙ্গলকাধ্যগ্লি পালাগান হিসেবে গীত হত 
এবং এক মঙ্গলবারে আরম্ভ হয়ে অন্য মঙ্গল বার পর্যন্ত এই পালাগান চলত। তাই 
এই কাব্যগ্ণীলর নাম হয়েছে মঙ্গলকাব্য। 

আবার কেউ কেউ বলেছেন এই কাব্য পাঠ করলে বা শুনলে শ্রোতাদের 
এবং পাঠকের মঙ্গল হবে ; বৃহত্তর অর্থে সমস্ত {বপদ হতে মন্ত হবে। মধ্যযুগের 
সমাজ ব্যবস্থা তথা রাষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে একাটি আঁ্ছিরতা দাঁর্ঘদন ধরে চলাছল। এই 
আঁ্থিরতার শিকার হয়েছিল সে যুগের সাধারণ মান'ষ। সাধারণ মানুষের মন 
থেকে সেই আঁ্িরতা দূর করার আর কোন উপায় সে বখগের শাসকদের হাতে 
{ছল না। মানুষের মধ্যে দৈব নিভ'রতা ধারে ধারে ঠাই পাচ্ছিল। ঠিক এমান 
পটভ্ীমকায় অস্থির মানাসিকতাকে শান্ত এবং সনসংহত করার জন্য মঙ্গলকাব্যগযীল 
রাঁচত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দয়োছিল। 

এ ছাড়া সমসাময়িক কালের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে মঙ্গলকাব্য রচনার 
সামাজিক কারণ আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হবে । 
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বাংলা মঙ্গল কাব্যগল রচিত হয়েছিল ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে ৷ 
এই সময়টিতে বাংলা দেশে মুসলমান শাসনাকায়েম দিল । [বিদেশীদের শাসনাধীনে 
থাকার ফলে দেশবাসীর মনে একাঁদকে যেমন ছিল গ্রান তেমান অন্যাদকে ছিল 
অত্যাচার এবং শোবণের ভদীত। 

মুসলমান শাসনের আগের অবস্থাটিও ভাববার বিষয়। কারণ আর্যদের কাছে 
বাংলাদেশ এবং তার আধবাসীরা ছিল ব্রাত্য । মোষ গুপ্ত এবং আরও পরে 
সেন রাজাদের সময়ে ধীরে ধীরে আর্য ও অন-আর্ধদের মিলন ঘটাছল। কিন্তু 
মিলন ঘটলেও তথাকথিত অনার্ধরা আর্যদের কাছে নিম্নশ্রেণীর অস্পৃশারূপেই 
পরিগণিত হতো । সামাজিক এই অবহেলার ফলে দুই শ্রেণীর মধ্যে মানসক 
দুরত্ব পরপর বেড়ে চলেছিল । সমাজের যখন এমন অবস্থা তখনই হঠাৎ ঝড়ের মত 
অপ্রত্যাশিত তুকাঁ* আক্রমন বাঙালশীর জীবনকে 'িপধন্ত করে দিয়েছিল। তখন 
আবার বাধ্য হয়ে উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সমাজের: সাধারণ শ্রেণীর সমতলে নেমে 
এসোছিল। উদ্দেশ্য ছিল বাঙালীর শন্ত'বাঁদ্ধ করা এবং জাতির আত্মশান্ত দূঢ় করা। 
সমাজে সাধারণ শ্রেণীর প্রাত অভিজাত শ্রেণীর উন্নাঁসকতা কিছ; কমতে আরম্ভ 
করলো। আবার পারদ্পারক সাংস্কৃতিক সংযোগ শুরু হলো । এই সংস্কীত 
বিনিময়ের ক্ষেত্রে নিশ্নবণে'র মানুষদের আরাধ্য দেব দেবীর পুজা, স্তব-স্ত:তি 
ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের লোকেরা গ্রহণ করলো । ঠিক এমনি পটভ্যামকায় এবং সামাজিক 
কারণে মঙ্গলকাব্যের জন্ম হলো । 

তু আক্রমণের পরোক্ষ ফল হিসেবে বাঙালীর এই সাহিত্য সাধনার মলে 
ছিল সে যুগের সমাজ ব্যবস্থা । আগেই বলা হয়েছে_এ যুগের মানুষের মনে 
ধাঁরে ধাঁরে দৈব নির্ভরতা বেড়ে উঠাঁছল। এই দৈব নির্ভরতার কারণ সাধারণ 


মানুষ শাসক শান্তর কাছে যেমন শোষিত ও অত্যাচারিত হচ্ছিল সমাজের. 


উচ্চশ্লেণীর কাছ থেকেও তেমান অবহোলত হচ্ছিল । এই দুই কারণে সাধারণ 
মানুষ তাঁদের কল্পিত দেব দেবীর কাছে শান্ত ভিক্ষার জন্য বার-ব্রত-পূজা ও, 
অর্চনায় আত্মনিয়োগ করেছিল। এই কারণেই মঙ্গলকাব্যগনীলতে মানব মাহমা 
“দেব-দেবীর নিকট খর হয়েছে এবং দৈব-নিভ“রতা বেড়েছে । 


আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । নিম্নবর্ণের হিম্দুদের দেব, 


দেবারা, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সমাদর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এই সব 
দেব-দেবীর গায়ে পৌরাণিক প্রলেপ দেওয়া আরম্ভ করেন। তাই মঙ্গলকাবাগ্লিতে 


দেখা যায় দেবখণ্ড এবং নরখন্ডের বিভাগ এবং দেবখন্ডে নানা দেব দেবীর 


স্তুতি ও প্রশাস্ত। অন-আার্ধ দেবতা শিব এবং দো চন্ডা, মনসা এ'রা সকলেই 
পৌরাণিক মাণ্ডানকতায় সমাজে ধারে ধারে সবশ্রেণীর জনসাধারণের কাছে পূজা 
পেতে লাগলেন । সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই দেব-দেবীর'পঢজা ও অর্চনা 
ব্যাপক পরিবর্তন দেখা গেল। সামাজিক সমদ্বয়কে দূঢ় করার জন্য, িদেশখ 
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শান্তর প্রাতরোধ করার ভবিষ্যৎ প্রস্তুতের জন্য সে যুগের বাঙালী উচ্চ-নীচ 
ভেদাভেদ ভুলে যে সাহিত্য সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করোছিল তা হচ্ছে এই মঙ্গলকাব্য ৷ 
অন-আর্য দেব-দেবীকে যেন কোন মতে উচ্চবণের হিন্দুরা অবহেলা না করে এবং 
উচ্চবর্ণের হিদ্দুদের কাছ থেকে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যাতে দূরে সরে না যায় 
তারই মিলন সেতু রচনার জন্য দেব দেবী বিষয়ক এই সব কাব্যগদ্ীলতে ‘মঙ্গল’ 
শব্দাট যুক্ত করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য তোমার মঙ্গল, আমার মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল 
এবং সমগ্র নবগঠিত বাঙালী জাতির মঙ্গল ॥ 


খ. মঙ্গল কাব্যে তত্কালগন সামাঁজক জীবন । 


মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগঃলে সমাজ জীবনের ানভ'রষোগ্য দালল। মনসামঙ্গল, 
চণ্ডীমঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে তৎকালীন 
যুগের সমাজ জাঁবনের নানা খখটনাটি চিন্র। দে যুগের বাঙালীর জন্ম ও 
মৃত্যু, বিবাহ ও অন্যান্য আচার অন্ঠান; সামাজিক জীবনের নানা 'বাধনষেধ, 
কাঁষ-ব্যবসা-বাণিজ, নগর. পত্তন, ভোজনপর্ব ও খাদ্যতালিকা এমন কি দৈনাম্দন 
জশবন চার নিখঃত বর্ণনা এই কাবাগুলিতে পাওয়া যায়। এই দিক থেকে 
মঙ্গলকাব্যগলকে সে যুগের বাঙ্গালা সমাজের দর্পণ বলা যেতে পারে। 

মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সমাজের দারিদ্র শ্রেণীর জীবনযাত্রার পারল 
পাওয়া যায় । তৎকালীন নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র বাঙাল? জীবনের ছাঁব শিব-পার্বতীর 
সংসার জীবন অবলম্বন করে সুন্দরভাবে 'চান্রত হয়েছে। কৃষি নির্ভর বাঙালী 
জীবনে দুঃখ-দৈন্যের কথা 1শব-পাব্তীর সংসার যাত্রা হতে ভাল ভাবে জানা 
যায়। অন্যাদকে অস্ত্যজ ব্যাধ শ্রেণীর দারিদ্র্য প্রপশীড়ত জীবন যাত্রার বেদনাঘন 
চিত্র খখজে পাওয়া যায় কালকেতু ফুল্লরার উপাখ্যানে । 

সে যুগের সমাজে সপত্নী পীড়া যে কিরূপ দুঃখের কারণ ছিল তার প্রমাণ 
চম্ডঈমঙ্গল কাব্যে সুন্দর ভাবে বিধৃত হয়েছে । সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে 
যেমন বিভেদ ছিল তেমনি বিভেদ ছিল ব্ৰাহ্মণ ও অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে। ব্রাঙ্গণরা 
যাঁদও বণশ্রেষ্ঠ ছিল তবে সমাজের আঁভজাত শ্রেণীর লোকেরা ছিল সদাগর বাণক 
সম্প্রদায় । মনসামঙ্গল এবং চন্ডামঙ্গল কাব্যে এই বাণক সম্প্রদায়ের আঁক 
কৌিন্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সে যুগের নৌ-বাণিজ্যের চিন্র্টও ধরা পড়ে 
এই কাব্য দুটিতে ৷ 

সমাজে উচ্চবর্ণের মাঁহলাদের স্বাধীনতা ছিল না; তবে নিম্নবর্ণের মাহলাদের 
যন্ত্র যাওয়ার এবং হাটে বাজারে পশরা নিয়ে উপস্থিত হওয়ার পারিচন্ন পাওয়া 
যায়। কালকেতুর স্ত্রী ফল্লরার চরিত্রে তা দেখা যায়। শন্ধ; তাই না মাহলারা 
স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছ: করতে পারতেন না। তার প্রমাণ আছে মনসামঙ্গল 
কাব্যে সনকার মনসাপজা করার ব্যাপারে ৷ চাঁদ সদাগর চ্ত্রীর মনসাপ্‌জার ঘট 
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পা "দিয়ে উল্টে দয়েছেন। অনুরূপ ত্র খংজে পাওয়া যায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 
ধনপাঁতর উপাখ্যানে । 

নম্নশ্রেণীর মানুষেরা মনসা অথবা চণ্ডীর পুজা করলেও উচ্চাবত্তের মানুষেরা 
শিবের উপাসক 'ছিলেন। বিবাহ উপলক্ষ্যে মাহলারা নানা রকম স্ত্রী আচার পালন 
করতেন, বাসরঘরে রাত জাগতেন। স্বামীদের নানা ব্যাঞ্জন রান্না করে তাঁদের 
রসনা তৃপ্ত করতেন। তাঁরা নানাবিধ গহণা পরতেন এবং উত্তমভাবে কেশ চর্চা 
করতেন। ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল কাব্যে পূত্র কামনায় নানা অনুষ্ঠান ও ব্রত 
উদযাপনের উল্লেখ আছে | মন্ত্-তন্ত্ ঝাড়-ফংকে সে যুগের পুরুষ ও নারী দুইই 
বিশ্বাসী ছিলেন। 

সমাজে বিদ্যাচচা ছিল। ধৰ্মমঙ্গল কাব্যে তার পরিচয় পাওয়া বায়। সে 
যুগের সমাজ ব্যবস্থায় বৃত্তি অনুযায়ী সামাজিক বিভাগ ছিল। কালকেতুর নগর 
পত্তন অংশে তার পরিচর পাওয়া যায়। সমাজে ব্যবসায়ীরা ধূর্ত ছিল-_-সযোগ 
পেলে লোক ঠকাত। চণ্ডীমঙ্গলে মরার শীল তার পরিচয় । 

প্রাতিট মঙ্গনকাব্যে দেখা যায় শাসকগোষ্ঠী অত্যাচারী ছিল। এটি সে যুগের 
ইতিহাসের প্রাতফলন । চণ্ডামঙ্গলকাব্যের কাঁব মুকুদ্দরাম চক্তবতী" নিজেই শাসকের 
দ্বারা তাঁর গ্রাম থেকে বিতাঁড়ত হয়োছলেন। কালকেতুর আখ্যানে দেবী চণ্ডীর 
কাছে পশুদের আবেদন অংশেও তা প্রতিফলিত । 

সমাজে হিন্দ; মুসলমান বাস করতো কিন্ত তাদের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক 
বরোধ ছিল না ; ষাদও মুসলমান শাসকেরা অত্যাচারী ছিল। 

ডোম জাত খুবই যা্ধাপ্রয় ছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যে তাদের যুদ্ধের কথা 
আছে; সেই সঙ্গে আমত তেজ ও বারত্বের উল্লেখ আছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাঁহনগর 
মধ্যে রাঢ় বঙ্গের জীবন যাত্রা এবং অতীতে বাঙালার “শন্তিমত্তার পাঁরচয় পাওয়া যায়। 

এইসব দক হতে ীবচার করলে দেখা যায় যে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগ্ীল বাঙালীর 
জাতীয় জীবনের নিভরযোগ্য প্রাতিচ্ছবি। 


মনসা মঙ্গল 


পঞ্চম অন্যাস মনসা মঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহনী 
র্‌ রঃ মনসা মঙ্গল কাব্যের তিন মুখ্য কাঁবর পাঁরচয় 


এইট HEA MT MOS 
ক. মনসা মঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী 


মনসামঙ্গলের কাহিনী দ:’ভাগে বিভন্ত £ দেখ ও নরখণ্ড। দেবখণ্ডে 
প্রধানত মনসার জন্ম এবং স্বর্গের অন্যান্য দেবদেবীর কথা উল্লেখ আছে। নরখস্ডে 
মনসার মতে আগ্রমন: এবং নিজের পুজা প্রচারের কথা সাঁবস্তারে উল্লেখ করা 
হয়েছে। মনসামঙ্গলের কবিরা মনসার কান’ তাঁদের কাব্যে অল্পববিস্তর এদিক 
ওদিক করে বর্ণনা করলেও মল কাঁহনার ধারাটি অক্ষুন্ন রেখেছেন। 

দেকীমনসা শিবের মানসকন্যা। সেজন্যে তাঁর নাম মনসা । পদ্যপত্রে তাঁর 
জন্ম বলে তাঁর আর এক নাম পদ্মা । কেউ কেউ কেয়া পাতায় জন্ম বলে মনসাকে 
£কেতকা” নামেও আঁভাহত করেছেন । কন্যার জন্মের পর মনসাকে মহাদেব কৈলাসে 
দিয়ে গেলে সেখানে বমাতা চণ্ডণর সঙ্গে কলহের ফলে তাঁর এক চক্ষ কানা হয়ে যায়। 
যার ফলে মনদাকে চ্যাংম-ড়াঁ কানি’ বলে চাঁদ সাগর গালাগাল, দিয়েছেন। 
জরৎকার মুনির সঙ্গে মনসার বিবাহ হয়োছল ; কিন্ত; স্বামীর সঙ্গে তাঁর বানবনা 
হয় নি । তাঁর পহভ্রের নাম ‘আস্তিক’ । দ্বামী পুত্রকে ছেড়ে {তান জয়ন্তী নগরীতে 
একা বসবাস করতে থাকেন।  মনসামঙ্গল কাব্যের দেবখণ্ডের কাহিনী 
এখানেই সমাপ্ত । 

নরথণ্ডে দেবীমনসা মর্তেয নিজের পজজা প্রচারের জন্য খুবই সচেষ্ট । মনসার 
স্বভাব এমানতেই ক্রুর এবং খল। দনজের পজা প্রচার করতে গয়ে তাঁর এই 
প্রথমেই তান সমাজের নাঁচুতলার লোকদের 
মধ্যে নিজের পুজা প্রচারে সচেষ্ট হয়ে দকছ? অংশে সফল হলেও সমাজের আঁভজাত 
মান:ষদের কাছে তান কিছুতেই প্রীতষ্ঠা পাচ্ছিলেন না। সে সময়ে সমাজের 
শীষ দ্থানীয় {ছিলেন বাঁণকেরা । চাঁদ সদাগর এম 
বাণক ৷ মনসা চাঁদ সদাগরের দ্বারা নজের প:জা 
চাঁদ ছিলেন শৈব। গতান ‘কিছুতেই মনসার গজায় রাজী হলেন না। মনসার 
এক সহচরী ছিলেন; তাঁর নাম নেতা । নেতা কৌশলে চাঁদের অস্তঃপুরে 
প্রবেশ করে তাঁর গত্বী সনকাকে মনসার পুজা করার অঃ রাজশী করায়। অন্তঃপদুরে 
সনকা একদিন যখন মনপার পূজা অর্চনা করছিলেন সে সময় চাঁদ সেখানে উপস্থিত 
হন। এবং মনসার পূজা দেখে তান ক্রোধে মনসার ঘট ভেঙে পুজার আয়োজন 
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লণ্ড ভণ্ড করে দেন। এই ঘটনায় মনসা চাঁদের উপর ক্রুদ্ধ হলেন এবং নানা 
কৌশলে চাঁদকে বিপদে ফেলতে লাগলেন । "তান চাঁদের বাগান নস্ট করলেন ; 
তাঁর মহাজ্ঞান হরণ করলেন, চাঁদের বন্ধু ধনন্তার শঙ্কর গাড়ঁড়র এবং শেষে একে 
একে ছয়প;ত্রের মৃত্যু ঘটালেন। এত িপদেও চাঁদ কিছুতেই এই অখ্যাত নারী 
দেবীর পুজা করতে রাজী হলেন না। সনকার দুঃখ, বেদনা এবং আতর্রুন্দনও 
চণদকে কছুতেই টলাতে পারলেন না । 

বাঁণকের পক্ষে বাঁড় বসে থাকা সম্ভব নয়। শোকসন্তপ্ত চন্দ্রধর “সপ্তাডঙা 
মধুকর' ভাসিয়ে বাঁণজ্যে গেলেন। নানা দেশ ঘুরে বাণিজ্য শেষে দেশে ফেরার পথে 
মনসা বাদ সাধলেন। তানি পথে প্রবল ঝড় বাষ্ট সৃষ্টি করে তাঁর “সপ্তাডঙা মধুকর” 
জলে ডুবিয়ে দিলেন । অসহায় চাঁদ সমুদ্রের জলে যখন হাবুডুবু খাঁচ্ছেলেন তখন মনসা 
তাঁর সম্মুখে একটি পদ ফেলে দিলেন। চাঁদ অসহায়ের সম্বল 'িসেবে পদম ধরতে 
গিয়েও ধরলেন না কারণ মনসার আর এক নাম পদ্মা । চাঁদ মনোবল না হাঁরয়ে 
বহু ক্লেশ বরণ করে, শ্মশান থেকে কাপড় সংগ্রহ করে এবং মানুষের কাছে নানাভাবে 
গনগ্াঁহত হয়ে অবশেষে নিজের বাঁড় পেশছালেন। সনকা হত-সর্ব্ব ও 
দুদরশাগ্রস্ত চাঁদকে দেখে প্রথমে চিনতে পারেন দন । চনতে পেরে তান হাহা করে! 
কেদে উঠলেন । 

‘এদিকে চাঁদ বাণিজ্যে যাওয়ার দু'মাস পরে তাঁর সপ্তম পযন্রের জন্ম হয়োছল ৷ 
পাত্রের নাম লক্ষীন্দর। স:ন্দর দেবকান্ত পাত্র সকলের নয়নমাঁণ। ছয় ছেলে 
আগেই মারা গেছে । তাই, এই পাত্রের জন্য স্বামশ-স্ত্র উভয়ের চিন্তার শেষ নেই । 
চাঁদ অনেক দেখে শুনে ছেলের বিয়ে দেওয়ার জন্য মনের মত মেয়ে পেলেন উজানী 
নগরে । সায়বেনের মেয়ে, তার নাম বেহুলা । মেয়েটির যেমন রূপ তেমন গুণ । 
তাগ্ছাড়া নাচ গানে খুব পটু। আসলে লক্ষীন্দর এবং বেহুলা স্বর্গের শাপভ্রচ্ঠা 
আঁনরদ্ধ ও উষা । 

যাই হোক চাঁদ আগে থেকে অনুমান করোছলেন মনসা তাঁর সপ্তম পত্রেরও 
প্রাণহাঁণ ঘটাতে পারে। তাই তিনি বিবাহের পর্বে লোহার বাসরঘর নিমাণ 
করলেন; একচুল প্রমাণ রন্ধ কোথাও রাখলেন না। বিবাহের পর বরকনে সেই 
বাসরঘরে প্রবেশ করল ॥ বাসরের বাইরে প্রহরী রইলো সাপের শন্র; নেউল, ময়; 
ইত্যাদি। স্বয়ং চাঁদ সদগার বিরাট এক হে'তালের লাঠি কাঁধে করে 
ঘরে বেড়াতে লাগলেন। বাসরঘরে লক্ষীন্দরের খুব খিদে পেল। বেহুলা 
নারকেলের জলে বরণডালার চাল ফুটিয়ে ভাত রান্না করে লক্ষীন্দরকে খেতে 
দিলেন । লক্ষীন্দর ঘুমিয়ে পড়লে বেহলা স্বামীর শয্যাপার্দ্বে সতর্ক দৃষ্ট ফেলে 
জেগে রইলেন । এদিকে মনসার চর এক এক করে আসে আর জাগ্রত বেহলাকে 
দেখে ফিরে যায়। শেষ রাতে বেহুলা একট; তন্দ্রাচ্ছনন হয়ে পড়েন। মনসা তখন 
রালনাঁগিনীকে পাঠায় । লোহার বাসরে মনসার চক্রান্তে সূতোর মত অল্প ফাঁক 
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ছল । কালনাগিনী সেই ছদ্রুপথে প্রবেশ করে লক্ষীন্দরকে দংশন করে। লক্ষান্দর 
বেহ?লাকে ডেকে বলে ৪ 
জাগ ওহে বেহুলা সায়বেনের বি। 
তোরে পাইল কাল 'নদ্রা মোরে খাইল কি ॥ 
লক্ষী ন্দ্রের ডাকে বেহদলা জেগে উঠে দেখলেন তার সর্বনাশ হয়ে গেছে। 
লক্ষান্দর কালনিদ্রায় শায়িত ৷ বেহুলা ক্রন্দন করে উঠলেন। তাঁর ব্রন্দনে সকলে 
জেগে উঠল । সনকা তাকে অনেক কট; কথা বললেন সেই সঙ্গে দনজের স্বামীকেও 
অনেক দুবক্যি বললেন। বেহুলা দনজেকে ধিকার দিতে দিতে কলার ভেলায় 
এনজের স্বামীর মৃতদেহ সাজিয়ে নিয়ে গাজন্ড় নদীতে ভাসলেন ; প্রতিজ্ঞা করলেন 
স্বামীকে না বাঁচিয়ে ফিরবেন না ॥ 
পথে নানা বিপদ, প্রলোভন ইত্যাদি সহ্য করে অবশেষে স্বামণর গাঁলতশব 
শনয়ে উপস্থিত হলেন মনসার সহচরী নেতা ধোপানীর ঘাটে। নেতা স্বর্গের 
দেবতাদের কাপড় কাচতো । নেতাকে বেহ-লা নানাভাবে সন্তুষ্ট করে উপাদ্থত হলেন 
স্বর্গের দেবসভায়। সেখানে শোক সম্তপ্ত বেহ'্লা তাঁর নৃত্য দৌখয়ে দেবতাদের 
সন্তষ্ট করলেন এবং তাঁদের অনুরোধে. মনসা বেহদলার মত পাঁতর প্রাণ সঞ্চার 
করলেন। লক্ষীন্দরের আরও ছয় ভাইয়েরও প্রাণ সঞ্ডারিত হলো । চাঁদের 
“সপ্তাডঙা মধুকর’ আবার তার পূর্ণ পণ্য সম্ভার নিয়ে জলে ভেসে উঠলো । চাঁদকে 
এবারে মনসার পুজা করার জন্য অন:রোধ করা হল; কিন্ত; চাঁদ রাজী হলেন না। 


তাঁর মতে_- 
যেই হস্তে পাঁজয়াছ দেব শ্‌লপাণ। 


সেই হস্তে না পর্মাজব চেংমন্ড়ী কানী॥ 

অবশেষে চাঁদের এই দ্‌ঢ়ুতা নমনীয় হলো সনকার আত্মহত্যার বাসনায় এবং 
বেহুলার পুনরায় থাঙ্গড্রের জলে ভেগে যাওয়ার ইচ্ছায় । মানাবক স্নেহ ভালবাসার 
কাতর হয়ে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের উজ্জবল পুরুষাকার চন্দ্রধর কোন মতে পেছনে 
ফিরে বাম হাতে একটি ফুল মনসার ঘটের দিকে ছ:ড়ে দিতে চাইলেন তাতেই 
মনসা খুশি ৷ সমাপ্ত হলো নরখণ্ডের কাহনী। এইভাবেই মতে মননার পঃজা 
প্রচালত হলো এবং মনসা সমাজে দেবী চন্ড এবং দেবতা ?শবের মত প্রাতচ্চা 
পেলেন। মনসা পূজা পেলেন বটে তবে এই কাব্যে মানবশান্তর জয় ঘোষিত 
হলো। বেহুলা ও লক্ষান্দর মরতে তাঁদের মানবলীলা শেষ করে আবার স্বর্গে 


চলে গেলেন। 
মনসা মঙ্গল কাব্যের তন মুখ্য কাবর পাঁরচয় 


১. বিজয় গু 
ধবজয় গুপ্ত মনসা মঙ্গলের অন্যতম কাব ৷ তাঁর কাব্যে তাঁর আত্মপাঁরচয় অংশ হতে 
জানা যায় তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। বর্তমান বাংলা দেশের বাঁরশাল জেলার 
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গৈলা ফল্লম্ত্রী গ্রামে তাঁর নিবাস ছিল। তাঁর পিতার নাম সনাতন এবং মাতার নাম, 
ছল রাক্বণী। কাঁবর নিজের গ্রামে মনসার মৃত” স্থাপন করেছিলেন এবং শোনা, 
যায় আজও উত্ত গ্রামে সেই মতি” প্রাতান্ঠত আছে। কাব তাঁর কাব্যে তাঁর গ্রাম 
সম্বন্ধে লিখেছেন $= 
মনল্লক ফাতেয়াবাদ বাঙ্গারোড়া তক্‌সিম ॥ 
পশ্চিমে ঘাঘর নদী পুর্বে ঘন্টেশ্বর । 
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর ॥ 
চাঁরবেদ ধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল । 
বৈদ্যজাত বসে নিজ শাদ্বেতে কুশল ॥ 
কায়ন্থ জাত বাস তথা 'িখনের শর । 
অন্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর ॥ 
স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গৃণময় । 
হেন ফল্লল্রী গ্রামে বসাঁত বিজয় । 
কাঁবর কাব্য রচনার কাল সম্পর্কে তাঁর কাব্যের মুদ্রিত :পধথতে নিম্নলিখিত 
সময়ের উল্লেখ পাওয়া যায় £ 
খাতু শ:ন্য বেদশশী পাঁরামত শক । 
সুলতান হুসেন সাহা নৃপাঁত তলক ॥ 
উপরোক্ত কালজ্ঞাপক উদ্ধত হতে জানা যায় তাঁর গ্রন্থ রচনার সময় ১৪০৬ শক ॥ 
কিন্ত; পরবর্তী লাইনে উল্লেখ আছে তান গৌঁড়েবর হুসেন সাহের রাজত্বকালে 
কাব্য রচনা করোছলেন । হুসেন শাহের রাজত্বকাল ১৪৯৩--১৬১৬ খীম্টাখ্দ পর্যন্ত । 
হয়ত ‘লাঁপকরদের প্রমাদের জন্য এমন গোলযোগ সাষ্ট হয়েছে।. বিজয় গুপ্তের 
অন্য এক পথতে নিম্নরূপ সময়ের উল্লেখ পাওয়া যায় £ 
& “খাতু শশা বেদ শশী পাঁরামত শক |” 
এই ছত্রের কাল বিচার করলে দাঁড়ায় ১৪১৬ শক অথাৎ ১৪৯৪ প্রীণ্টাম্দ। এই 
সময় হুসেন সাহের রাজত্বকালের অন্তগত। মনে হয় এই পাঠাঁট ঠিক এবং এট ঠিক 
ধরা হলে বিজয় গুপ্তের কাব্যের রচনাকাল দাঁড়ায় ১৪৯৪ খরীন্টাঙ্দ। 
জয় গুপ্তের কাব্যের নাম “পদাপ:রাণ’। তিনি সংস্কৃত বিষয়ে সংপশ্ডিত 
ছিলেন । তাঁর কাব্যে গভীরতা ছাড়া পাণ্ডিত্যের প্রকাশ বোঁশ। ছন্দ অলঙ্কার 
ইত্যাদির কলাকৌশল তাঁর কাব্যে যন্রতন্র ছড়িয়ে আছে। তিনি যে যুগ সম্ধিক্ষণের 
একটি বিশেষ সময়ে এই কাব্য রচনা' করেছিলেন তার প্রমাণও তাঁর কাব্যে পাওয়া 
যায়। অনেক বিষয়ের বাস্তব বর্ণনা তাঁর কাব্যকে বিশেষত্ব দান করেছে । লক্ষীদ্দরের, 
মৃত্যুর পর লোহার বাসর ঘরে বেহ'লার বিলাপ অংশটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখয়োগা-- 
বাও নাই বাতাস নাই লোহার ঘরে বাস৷ 
কোন নাগিনী আসি প্রভুরে কৈল নাশ ॥ 


যে 
Bb 
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এ নব যৌবন আমার গেল ছার খার। 
. কপাল চাঁরয়া দেখ কিবা আছে আর ॥ 
বাস্তব বর্ণনার খঃটিনাট ছাড়া তাঁর কাব্যে বাচনভঙ্গীর মধ্যে বাক্‌ বৈদগ্ধযের 
পরিচয় পাওয়া যায় £_ হ 
আঁত কোপে কাঁরলে কাজ ঠেকে আথান্তর ৷ 
আঁত বড় গাঙ্গ হইলে ঝাটে পড়ে চর ৷ 
করুণ রসের বর্ণনায় বিজয় গুপ্তের কৃতিত্ব কম নয়। লক্ষীন্দরের মৃত্যুর পর 
সনকার আর্ত ও হাহাকার খুবই বাস্তব রস সম্মত। লক্ষন্দরের মত্যুতে চাঁদ 
সদাগরের আর্ত 
“কোথা লখাই কোথা লখাই বলে সদাগর ৷ 
চম্পকের রাজা আমার বালা লক্ষীন্দর 1”. এই প্রসঙ্গে উল্লেখ- 
যোগ্য। 
জয় গুপ্তের হাস্য রসের বর্ণনায় যথেষ্ট দক্ষতা ছল! যেমন_ 


সকল গুণ আছে গোদার দোষ একখান । 
দারুণ জবর পাইলে ছাড়ে ভাত পান ॥ 
চট ভাঁট মাড় দিয়া রোদ্রে পড়ে থাকে। 
আঁত কষ্ট হলে মাউগেরে মা ডাকে ॥ 
অথবা 
হাঁস বলে শুলপাণি এয়ো ভাণ্ডাইতে জান 
মধ্যে দাঁড়াব নেংটা হইয়া ৷ 
দেখিয়া আমার ঠান এয়োর উাঁড়বে প্রাণ, 
লাজে সব যাবে পালাইয়া ॥ 


[বিজয় গুপ্ত তাঁর পরবর্তী কাব কানা হরিদততকে “মথ” বলে আঁভাঁহত করেছেন । 
তান তাঁর কাব্যের বিরুশ্ধে যে আঁভষোগ এনেছেন তা হচ্ছে কাব্যের মধ্যে সংগাঁতর 
অভাব এবং রচনার মধ্যে ছন্দ অলংকারের পাঁরপাট্য নেই ৷" ছন্দ এবং অলংকারের 
পাঁরপাট্য বিজয়গ-প্ডের কাব্যে সমধিক তা পরেই বলা হয়েছে। 

পঞ্চদশ শতকের অন্য এক মনসামঙ্গল কাব্যের কাঁব নায়ায়ণ দেব। নারায়ণ 
দেবের সঙ্গে বিজয়গবপ্তের কিছ; কিছু ক্ষেত্রে তুলনা করা হয়ে থকে । নারায়ণ 


দেবের কাব্যে চাঁদের চারের মধ্যে পুরুযকারের দীপ্ত প্রকাশ দেখা যায় কম্ত 
গিয়ে দেবী মনসার পুজা কাঁরয়েছেন। 


নারায়ণদেবের অন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কাহিনী বিন্যাস এবং চারত্রের ক্ষেত্রে তিনি সমান 
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এক্য বজায় রেখেছেন । অন্যদিকে বজয়গ:প্ত কাহিনী ও চাঁরত্রের সামীগ্রক এক্যের 
ধদকে দ্‌চ্ট না দিয়ে বৌচত্রের: দিকে বৌশ দৃণ্টি দিয়েছেন। তবে মনসার খল 
স্বভাবকে বিজয়গপ্ত নানাভাবে মনস্তাত্বক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাস্তবানুগ করে 
তুলেছেন । বিজয়গুপ্তের কাব্যে ভাবের গভীরতার অভাব থাকলেও মানব-গ্রীতির 
অভাব নেই। বজয়গুপ্ত অনেকাংশে সমাজ সচেতন কাব ছিলেন। মনে হয় এই 
সচেতনতাবোধ থেকেই {তান উপলন্ধি করেছিলেন সাধারণ মানুষ দেবতাকে ভান্তি 
করে এবং ভয়ও করে; দেবতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় না। এই কারণেই বযঁঝ 
তান চাঁদকে নমনীয় চারন্র হিসেবে চিত্ৰত করেছেন । 


২. নারায়ণ দেব 


মনসামঙ্গলের প্রাচীন কাঁবদের মধ্যে নারায়ণ. দেবই অন্যতম । 'বিজয়গপ্তের 
চেয়ে তাঁর কাব্যের জনাপ্রয়তা বশ । ইনিও পঞ্চদশ শতকের কাব ছিলেন। সম্ভবতঃ 
তান পঞ্চদশ শত।*দীর প্রথমভাগেই আবির্ভত হয়োছলেন। অনেকে তাঁকে যোড়শ 
শতকের কাব বলে অন:মান করেন। এই অনুমানের কারণ-_তাঁর'কোন পাথতে 
কাব্য রচনার সময়ের সঠিক উল্লেখ পাওয়া বায় না। 
তাঁর কাব্য যে আত্মপারিসয়ের উল্লেখ আছে তার থেকে জানা যায় যে তাঁর পিতার 
নাম নরাসংহ এবং মাতার নাম র্কনী। পর্বপঃরূষ রাঢ় দেশ ত্যাগ করে 
বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনাঁসংহ জেলার বোরগ্রামে বসবাস করতেন। আত্মপরিচয় 
অংশে আছে_ 
নারায়ণ দেব কয় জন্ম মগধ 
মিশ্র পাণ্ডত নহে ভট্ট বিশারদ ॥ 
আঁত শুদ্ধ জন্ম মোর কায়স্থের ঘর । 
মৌদগোল্য গোত্র মোর গাই গুণাকার ॥ 
পিতামহ উদ্ধব নরাঁসংহ পিতা । 
মাতামহ প্রভাকর, রুকিমিনী মাতা ॥ 
পূর্ব-পুরুষ মোর আত শুদ্ধমতি । 
রাঢ় ত্যাজয়া মোর বোরগ্রামে বসতি ॥ 
দেঘুগে নারায়ণ দেব যে প্রাতভাবান-কাঁব ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর নামের আগে 
‘সুকবি বল্লভ’ উপাধি যত ছিল। বাংলা দেশ ছাড়া আসামেও তাঁর কাব্যের জন- 
প্রয়তা ছিল। তাঁকে তাই আসামের কাঁবও বলা হয়। 
নারায়ণ দেবের কাব্যের নাম “পদ্মা প:রণ ।* কাব্যখানি তিনখণ্ডে বিভন্ত। প্রথম 
খণ্ডে কাঁবর আত্মপরিচয় ও দেব বন্দনা ইত্যাদি অংশ ৷ তায় খণ্ডে পৌরাণক 
কাহনী সমুহের বর্ণনা এবং তৃতীয় খণ্ডে চাঁদ সওদাগরের কাহিনী বার্ণত হয়েছে। 
দেবখণ্ড আঁত সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পর্ণ। মনসার লোঁকিক কাঁহনী অপেক্ষা পৌরা'ণক 
কাঁহনীর উপর বোশ গর্ত্ব আরোপ করেছেন। তান তাঁর কাব্যের উৎপত্তি 
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প্রসঙ্গে বলেছেন: যে দেবী পদ্মা তাঁকে স্বঙ্নে দেখা দিয়ে কাব্য রচনা করার 
আদেশ দেন। সেই আদেশ মত তান কাব্য রচনা করেন_ 1 
তৎপরে পদ্মা মোরে দেখাইলা স্বপন । 
কাবত্বের আশা মোর সোঁহত কারণ ॥ 
মনন মুখে শনয়াছ স্‌চ্টির পত্তন ৷ 
পদ্মা পুরাণ কথা শুন জ্ঞানজন ॥ 
করুণ ‘রস সৃষ্টিতে নারার়ণদেব অতুলনীয় । বেহুলার শোক তান খুবই 
হৃদয়স্পর্শী“ ভাষায় প্রকাশ করেছেন £ 
প্রভুরে তুমি আমি দুইজন ৷ 
জানে তবে সর্বজন ॥ 
তুম তো আমার প্রভু, আম যে তোমার ৷ 
মড়া প্রভু নহ রে তুমি গলার হার | 
চাঁরত্র চত্রণের ক্ষেত্রে চাঁদ সদাগরের ব্যান্তত্ 'তাঁন সূন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন। 
শুধ তাই নয়, চাঁদ সদাগরের চীরন্রের মানাঁবক দুঢ়তার ছবিটি তাঁর কাব্যে 
পাঁরস্ফুটণ। তাঁর" কাবো চাঁদ মনসার ভয়ে পুজা করেন ধন। প্‌জা করেছেন 
বেহূলার বেদনা-আর্তর জন্য। তবে 
দক; কিছ? ক্ষেত্রে চাঁদের চাঁরত্রের মধ্যে অমানুষিক চিন্তাভাবনার প্রকাশ দেখা যায়। 


হয় না। লক্ষীন্দরের মৃত্যুর পর চে 

যাঁদ কনর লাইগ পাম একবার । 

কাটিয়া স.জব আমি মরা পনুত্ের ধার ৷ 

জে কাঁর কাঁরম: কানরে আমার মনে জাগে। 

নাগের উীচ্ছষ্ট পাত্র ভাসাও ধনঞা গাঙ্গে ॥ ৮ 

নারায়ণ দেবের কাব্যে হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। দেশী শব্দ ও কোন 

কোন স্হানে ভাষার গভীরতা তাঁর কাব্যকে গবশেষ মযদা [দয়েছে। এই দক থেকে 
চার করলে নারায়ণ দেবকে মঙ্গল কাব্যের শ্লেষ্ঠ কাঁবদের একজন বলা চলে। 
তাঁর কাব্যে বর্ণনাভাঙগও উল্লেখযোগ্য ৷ চরিত্র চিতরণের কথা আগে বলা হয়েছে । 
এই সব নানা কারণে নারাণদেবের কাব্য সে যুগে জনগ্রুয়তার তুঙ্গে উঠোছল। তবে 
সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং ঘটনার অসংলগ্নতা তাঁর কাব্যের বিশেষ দোষ । 


৩. কেতকাদাস ক্ষেসানন্দ 
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ মনসামঙ্গল কাব্যের কাঁব। তান 
বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তানি নানা ভাগ্যবিপর্য'য়ের মুখে 
পড়ে দেশ ত্যাগ করেন। বাল্য শিক্ষাও নানা প্রাতকূল অবদ্ছার মধ্যে শেষ হয়েছে! 


৮ 
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কাঁব অবশেষে ভাগ্যান্বেষণে রাজা বিষ্ণুদাসের ভাতা ভারামল্লের অনঘগ্রহ লাভ 
করেন। ভারামল্ল তাঁকে তিনটি গ্রাম দান করেন। কাঁব সেখানে-£বসতি স্থাপন 
করেন। একদা কোন সন্ধ্যায় খড় কাটতে গিয়ে মদচনী-বেশেঃদেবী মনসার সঙ্গে 
তাঁর সাক্ষাৎ হয়। মনসা তাঁকে কাব্যরচনাঃকরার নির্দেশ দেন। মনসার। আদেশেই 
তিনি তাঁর কাব্য রচনা করেন। 
কবর আসল নামক্ষেমানম্দ। কেতকাদাস তাঁর উপাধি । কেতকামনসার এক নাম। 
কবি নিজেকে মনসার দাস হিসেবেই “কেতকাদাস* উপাধি "গ্রহণ করেছিলেন 
বলে মনে হয়। তাঁর কাব্যে তান বারে বারেই মনসাকে €কেতকা” বলে উল্লেখ করেছেন । 
“বনের ভিতর জন্মাইল মনসাকুমারী। 
কিয়া পাতে জন্ম হৈল কেতুকা সুন্দরী ॥? 
পশ্চিমবঙ্গে আর একজন কেতকাদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন 
দুই ব্যন্তিই এক জন। কিন্ত; অনেক তথ্য প্রমাণ দ্বারা জানা গেছে বর্তমান 
কেতকাদাস সপ্তদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন। 
কেতকাদাসের কাব্যের প্রধান লক্ষণ ভৌগো[লক স্থান সম্‌হের যথার্থ বর্ণনা এবং 
সামাজিক রাঁতনগীতর যথাযথ ব্যবহার । তশর কাব্যে পাশ্ডিত্যের প্রকাশ প্রায় 
সবর দেখা যায়। সহজ ও সরলভাবে [তান বিষয়-বস্তু উপস্থাপন করেছেন। 
বেহ'লার স্বর্গে যাওয়ার পথের বর্ণনা খুবই বাস্তবান্গ । বেহুলার যাত্রাপথের 


_ ২২টি ঘাটের মধ্যে ১৪টি ঘাটের অথবা গ্রামের নামের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা 


দামোদর, বাঁকা এবং বেহুলা নদীর উভয় তীরে আজও বত'মান। 
চারনর-চিতণের দিক হতে কেতকাদাসের অবদান উল্লেখযোগ্য । চাঁদ অপেক্ষা 
বেহ্‌লার চাঁরন্র খুব সংস্দর ভাবে চিত্রিত করেছেন। অন্যদিকে মনসার চাঁরত্রের খল 
দিকটি উল্লেখযোগ্য ভাবে তুলে ধরেছেন । 
তিনি কাব্যের মধ্যে সংস্কৃত রীতিতে অলঙ্কার প্রয়েগে করেছেন। উচ্চাঙ্গের কাব্য 
পরিচয় তশর কাব্যে না পাওয়া গেলেও তাঁর কাব্যের মধ্যে বহুপালার সঙ্কলন চোখে 
পড়ে। অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের মত তশার কাবোও পৌরাণিক আখ্যান এবং 
চাঁদসদাগরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে । কোথাও কোথাও কাহিনী পরিবেশনের 
আভনবন্বও চোখে পড়ে । কেতকাদাসের কাব্যের ভাষা মাঁজত। 
আমার বিয়নীখানি লক্ষ টাকা মূল। 
চাঁদে ঝলমল যেন কণকের ফুল ॥ 
বাজনে বসন্ত আসে পাঁদ্মনীর বায়। 
নিদ্রার কালে লাগে স:শীতল গায় ॥ 


শ্রীচৈতন্য 


সাঁহত্যে ও সমাজ জীবনে চৈতন্যদেব 


ও 
শ্রথচৈতন্য জীবন কথা 


ক. সমাজ জীবনে চৈতন্যদেবের প্রভাব 


কোন কোন মানুষের আঁবর্ভাব ইতিহাসের পক্ঠায় স্মরণীয় হয়ে থাকে । তার 
ব্যত্তিত্ব, আদর্শ ও মানবতাবাদ সমাজ জীবনে যেমন প্রভাব বিস্তার করোছিল তেমনি 
সমকালীন সা'হত্যেও তার প্রাতফলন দেখা ঘায়। চৈতন্যদেব এমনি একজন ব্যান্ত যাঁর: 
আবির্ভাবের ফলে বাংলা দেশের ধর্মীয় জীবনে ও সাহত্যে উল্লেখযোগ্য পারবর্তন 
স:চিত হয়েছিল । এমনি পারবর্তন গৌতম বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে: 
সূচিত হয়েছে। তবে ষোড়শ শতকের বাংলা দেশে শ্রচৈতন্যের প্রভাব সার্বিক 
স্তরে যেভাবে দেখা গেছে এমনটি আর দেখা যায়ান। 

চৈতন্যদেবের আবিভাবের পর্বে বাংলাদেশের ধমর্গর় এবং সামাজিক জীবনে 
নানা অনাচার ও দ:নী“ত দেখা দদয়েছিল। এই অনাচার এবং দুনীণীত সমাজের 
ম্ম‘ম্‌লে এমন ভাবে গেথে {ছল যে সমাজের মানুষের জীবনযাত্রা প্রায় াবপধন্ত, 
হয়ে পড়োছল। তক আক্রমণের পর বাঙালী হিন্দুরা নিজেদের ধর্ম সস্কাত 
রক্ষা করার জন্য বেদ, স্মাত শান্ত ইত্যাদির উপর এমনভাবে ঝঃকে পড়োছল যে 
তার ফল স্বরংপ সমাজের জাতিভেদ প্রথা এবং বণশ্রিম সৃষ্ট হয়েছিল। সমাজের 
অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষকে উচ্চবর্ণের মানুষেরা ঘ্‌ণা করতো । সমাজের সাধারণ 
উৎসব অনুষ্ঠানে তাদের অন:প্রবেশ বন্ধ হয়োছল। ধনী ও দারদ্রের মধ্যে {বভেদ' 
সোচ্চার হয়ে উঠেছিল । ধর্মের আড়দ্বর এত বোশ হয়ে উঠোঁছল যে সেখানে 
সাধারণ মানুষের প্রাণের কোন স্পর্শ ছল না। ধনীরা {বলাসের মধ্যে দন কাটাতেন।. 
মান:ষের. মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসবোধ হারিয়ে গেছল ৷ ঠিক এমনি সময়ে আ'বভবি. 
হয়েছিল চৈতন্যদেবের । 

চৈতন্যদেব শুধুমাত্র ভন্ত বা ধর্মী প্রবস্তা ছিলেন না। তান যে ধর্মের সাধক 
ছিলেন সে ধর্মের নাম বৈষ্ণব ধর্ম। গতাঁন. এই ধর্মের মূল বন্তব্য মানব প্রেম ও 
হরিনাম 'সংকীতনি জাতি ধর্ম বিশেষে সমস্ত মানুষের মধ্যে প্রচার, 
করোছিলেন। কারণ এই ধম সাধনার মুল কথা ছিল চণ্ডালেহাঁপ ছিজো শ্রেন্টো 
হরিভন্তি পরায়ণঃ” । অর্থাৎ চণ্ডাল. যদি হারভন্ত- হয় তবে তাকেও 'ছিজোতম বলা 
যেতে পারে । চৈতন্যদে এই হারিনামের,দ্বারা সমাজের আঁবম্বাসী-পাষণ্ডী এবং 
অত্যাচারের প্রেমের মন্তে দাক্ষা দিয়ৌছলেন ৷ বৈষবধর্মের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ও 
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আনবতাবাদের সমন্বয় সাধন করোছিলেন। ধনা-দারদ্র, উচ্চ-নঈচ, হিন্দু-মুসলমান 
সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি অখণ্ড মিলনের মেল বন্ধন ঘটিয়ে ?ছলেন। ঈশ্বরের 
নাম সংকীর্তনেরর দ্বারা তানি সমাজের জাতি ভেদকে অনেকাংশে শিথিল করে 
ছিলেন এবং মানুষের কাছে মানুষের মামার প্রকাশ ঘাঁটয়োছলেন। চৈতন্যদেব 
তার জীবনদর্শন দিয়ে সাধারণ মান:ষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে মনুষ্যত্বের 
বিকাশ মানবায় গুণের প্রকাশের দ্বারাই সন্তব।. শুধু তাই নয়, তাঁর এই চিন্তা- 
ভাবনা সমকালীন হিন্দু-মুসলমান সমস্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম 
হয়েছিলেন। চৈতন্যদেবের এই মত ও জীবনাদশ* এবং তাঁর প্রবাঁত'ত ধম সে 
যুগের সমাজে মানুষের মনে বিশ্বাসের শন্ত ভান্তভূমি গঠন করেছিল। এই 
মানবিক আদরশবোধ সেযুগের সমাজে প্রাতগ্ঠা করার বিশেষ প্রয়োজন 'ছিল। ফলে 
ব্যান্ত চৈতন্যের জীবন এবং জীবন চা, ধম ও উদার মনবতাবাদ সে যুগের সমাজ 
জীবনের মর্ম‘ম:লে দারুণ আলোড়ন তুলোছিল এবং নব জাগরণের সূচনা করেছিল; 
যাকে অনেকে ‘চৈতন্য রেনেসাঁ” বলে আভাঁহত করে থাকেন । 


খ. সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব 


চৈতন্যদেবের আবিভা্বের ফলে বাংলা সাহিত্যে অভতপর্ব সাড়া জেগেছিল 
এবং নানা পরিবর্তন সচিত, হয়েছিল। পর্বে চতুদ্শি ও পঞ্চদশ শতকে ছু? পদ 
ও আখ্যান কাব্য রচিত হয়েছিল এবং ভাগবত ও রামায়ণের অনুবাদ হয়োছল। এই 
সময় বাংলা সাহত্য দেবলীলা নির্ভার ছিল। চৈতন্য জীবন প্রভাবে তা মানীবকতার 
গশে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল। 

তাছাড়া বাংলা সাঁহত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ইত্যাদির 
প্রয়োগ চৈতন্য পরবতীঁকালে অনেক বেশি মাজত ও সক্ষম হয়ে উঠেছিল । পর্বে 
সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যের প্রধান বাহন ছিল। পাশাপাশি দেশ-ভাষা প্রচালত 'ছল। 
চৈতন্য সমসাময়িক পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার বিশেষ গুরুত্ব বাংলা ভাষাতে 
সঞ্চারিত করেছিলেন। তার ফলে চৈতন্য পরবতর্ট বাংলা সাহিত্যের প্রকাশ রীতি 
স:ণ্ঠ; ও রুচিসম্মত হয়েছিল ॥ 

চৈতন্য দেবের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল বৈষ্ণব পদাবলী ও জীবনী সাহত্যে। 
চৈতন্যদেবের জীবন লালাকে কেন্দ্র করে পদাবলী সাহিত্যে ‘গোঁর চীন্দ্রকা'র পদ 
রচিত হয়েছিল ॥ চৈতন্য পরবর্তী পদাবলী সাহত্যে মধুর ভাব সাধনার 'দকাটও 
একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন । এত দিনে ্রীকৃষ্ণের এ*্ব্ধভাবের দিকটি দর্শন এবং 
সাহিত্যের মূলে ছল; কিন্ত; চৈতন্যদেবের আবিভাবের ফলে মধঃরভাবের দিকটি 
ভক্ত চিত্তে নূতন ভাবরস ও প্রেরণা জাগ্াল। চৈতন্য পরববত৭” বৈষ্ণব সাহিত্যের 
এ;ল ছিল বৈধাভন্তি অথ শ্রীকৃষ্ণের শত্তিমান দিকের সাধনা । চৈতন্যদেব যে ভান্তর 
কথা বললেন তা হচ্ছে “রাগানুগা ভক্তি’ অর্থাৎ প্রেমই ভন্তির মনল উৎস। এই 


/ 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তি 


ভীন্তবাকে আশ্রয় করে চৈতন্য পরবর্তী“ বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের লালায় চৈতনা- 
দেবের জীবনললার প্রত্যক্ষ ছারাপাত হলো । 

শুধু তাই নয়, চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বন করে পরবর্তী কালের বৈষ্ণব- 
মহাজনেরা চাঁরত কাব্য’ বা ‘জীবন! সাহত্যে'র বিপুল সাহিত্য সম্ভার সৃষ্টি করে 
বাংলা সাহিত্যের একাট উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করে গেছেন । বাংলা স্াহত্যের এই 
গৌরব সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র চৈতন্যদেবের জীবনকে কেন্দ্র করে । 

চৈতন্য পাঁরকর রূপগ্োস্বামণির ‘উজ্জল নীলমণি’ অথবা ভন্তিরসামৃত সিন্ধু" 
্রনথগঠরীল চৈতন্য জীবনদর্শন ভাবত মধুর রাগাত্বকা ভাবাদর্শে রচিত হয়োছল ৷ 
এই প্রভাব বাংলা সাহিত্যে সুদুর প্রসারী। 

চৈতন্য দেবের প্রভাব শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলা 
সাঁহত্যের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় তার প্রভাব যথেষ্ট পড়োঁছিল। পরবর্তী“ কালের 
মঙ্গলকাব্যগ্ীলতে চৈতন্যদেবের আদর্শের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। 
মূকুন্দরামের কাব্যে চৈতন্যদেব ও তাঁর পাঁরকরদের প্রাত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল কাব্যেও চৈতন্য জীবনের প্রভাব দেখা ঘায়। চৈতন্য 
“প্ব‘বর্তী* মনসামঙ্গল কাবযগীলতে কোপন স্বভাবা মনসার যে চিত্র পাওয়া যায় 
চৈতন্য পরবর্তী মনসামঙ্গল কাব্যে দেবী অনেকখানি কোমল স্বভাবের হয়ে উঠেছেন. 
চাঁদ সদাগরের চাঁরত্র চিত্রণের ক্ষেত্রেও চৈতন্য পর্ব এবং চৈতন্য পরবর্তী“ পাঁরবর্তন' 
লাঁক্ষত হয় । ষোড়শ শতকের অন্যতম চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাঁব দ্বিজমাধবের কাব্যে 
? পাওয়া গেছে। এটি চৈতন্য জীবনের বিশেষ প্রভাব । 

চৈতন্য পরবর্তী অনুবাদ সাহিত্যে চৈতন্য জীবনের প্রভাব বিশেষভাবে ধরা 
পড়েছে। বিশেষ করে চৈতন্য পরবর্তী ভাগবতের অনুবাদে এই প্রভাব চোখে পড়ে । 
চৈতন্য পর্বহগে শ্রীকৃষ্ণের এশ্ব্য' লশলাই ভাগবতের বিষয়বস্তু, ছিল। কিন্ত 


পরবর্তীকালে চৈতন্য ্রবার্তত রাগান.গা ভীন্ত ধারা অন:সারে 'রাধাকৃষ্ণের ভাগবত 


বাহ্হভত লীলার বর্ণনা স্থান পেয়েছে। 
রামায়ণের অনুবাদের ক্ষেত্রেও রাম চাঁরন্র চিন্ণের দিকটি লক্ষণীয়। মূল 


সংস্কৃত রামার়ণে রামচন্দ্রের বীর সত্বা চৈতন্য পরবতাঁ কাঁবদের হাতে অনেক কোমল 
রূপে চিন্তিত হয়েছে । 

র প্রভাব শুধামান্র মধ্যযুগের সাহত্যকে প্রভাবত করেছে বললে 
ভুল হবে। পরবর্তী কালের বাংলা সাহত্যের শান্ত পদাবলী, কীর্তন গানে এমনাক- 
বাউল গানে চৈতন্য জীবনের প্রভাব চোখে গড়ে! 

সবেপার চৈতন্যদেব বাংলা দেশে যে ভক্তি রসের ধারা প্রবর্তন করোছলেন তার, 


ধারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আজও প্রবাহমান ।' তাই তো কাঁবর কবিতার ধানত, 


হয়ে উঠেছে £ “বাউল আর কী্তনের গানে আমরা দিয়াছি খাল । 
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছল তগীল 1" 


৪৩ বাংলা সাহিত্যের হীতহাস 


চৈতন্য কেবলমাত্র আটটি শ্লোক ছাড়া আর ?কছুই রচনা করেন নি। তবুও 
কাঁব অথবা সাহাত্যিক না হয়েও তান তাঁর জীবন দর্শনের ও জীবন কথার সোনার 
কাঠির সংস্পর্শে“ বাংলা সাহিত্যের অঙ্গণ ভরে 'দিয়েছেন। 


গ. শ্রী চৈতন্য জীবন কথা 


বাংলা দেশে চৈতন্যদেবের আবিভবি একটি যুগান্তকারী ঘটনা । ১৪৮৬ 
এ্রাষ্টাব্দের ১৮ই ফ্ব্রুয়ারী বাংলা ১৪০৭ শকাম্দের ফাল্গুনী পর্ণমায় নবদ্ধীপে 
চৈতন্য দেবের জণ্ম হয় ॥ তান যে সময় নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন তখন নবদ্বীপ 
ছল সর্বভারতীয় 'বদ্যাচচরি প্রধান কেন্দ্র। সংস্কৃত এবং সম্মতি, ন্যায়-দর্শন 
ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যয়ন করার জন্য ভারতের নানা প্রান্ত হতে বিদ্যার্থারা এখানে এসে 
উপস্থিত হতেন। গ্রীচৈতন্য দেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন শ্রীহট্ের বাঁসন্দা। 
তাঁর পর্ব পুরুষেরা ডীড়ষ্যার যাজপনর হতে শ্রীহট্রে গিয়ে বসাঁত দ্থাপন করেছিলেন। 
জগন্নাথ মিশ্র নবন্ধীপে পড়াশুনা করার জন্য এসোছলেন এবং পরবর্তী“ কালে 
{তাঁন আর প্রীহট্রে ?িরে যান দন । নবঙ্থীপের নীলাম্বর চক্রবতাঁর কন্যা শচীদেবীকে 
বিবাহ করে নবদ্বীপেই স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করেন। তান নিজে ছিলেন বৈদিক 
ব্রাহ্মণ । পরপর সাতাঁট কন্যা মৃত্যুর পর তাঁদের দ:খট পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। 
বড় পাত্র বি'বরূপ লেখাপড়া {শিখে মাত্র ষোল বৎসর বয়সে সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ 
করেন । কনিষ্ঠ পাত্র বিশ্বম্তর পাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে এই ভয়ে পিতামাতা তাঁকে 
পাঠশালা ছাঁড়য়ে দেন। 

গবধ্বন্তরের ডাক নাম ছিল নিমাই । নিমাই-এর গায়ের রঙ গৌরবর্ণ ছিল বলে 
অনেকে তাকে গৌরাঙ্গ অথবা গোরা বলে ডাকত। সন্ন্যাস গ্রহণের পর মাইয়ের 
নাম হয় চৈতন্য বা শ্ৰীকৃষ্ণ চৈতন্য ৷ 

লেখাপড়া বন্ধ করে দেওয়ার জন্য নিমাইয়ের দৌরাত্ম ও দসন্যপনা খুব বেড়ে যায়। 
মাইয়ের বাবা আবার তাঁকে লেখাপড়া শেখার জন্য পাঠশালায় পাঠান । অলপ- 
কালের মধ্যে নিমাই নানা শাদ্ত্র অধ্যয়ণ করে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এই সময় তানি 
.নবদ্ধীপে টোল খুলে অধ্যাপনা শুর করেন এবং'অল্প কছযাদনের মধ্যে লক্ষ্মী প্রয়াকে 
বিবাহ করেন। নিগাই কিছুদিন পর্ববঙ্গে বেড়াতে যান। তাঁর অন.পাস্থাততে 
লক্ষাণীপ্রয়া স্প'দংশনে মারা যান। এই দূর্ঘটনা নিমাইকে সংসার প্রত বিরাগ 
করে তোলে । ইতিমধ্যে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে ॥ সব মিলে নিমাই ধাঁরে ধাঁরে 
উদাসগন হয়ে ওঠেন। তাঁর মাতা পুত্রের: আচার আচরণে 'চান্তত হয়ে আবার 
বিষপ্রয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। 

কিন্ত; নিমাইয়ের জীবনে ধারে ধারে পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে। নিমাই 
পিতার শ্রাদ্ধ দেওয়ার জন্য গয়া গমন করেন। সেখানে তান মাধবেন্দ্র পুরীর 


প্রধান শিষ্য তত্বজ্ঞানী ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা গ্রহণের পরই 
তাঁর মনের মধ্যে দিব্যভাব দেখা দেয়। সঙ্গী সাথীরা কোন প্রকারে তাঁকে নবদ্ধবীপে 
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ফিরিয়ে আনেন। ততক্ষণে নিমাইয়ের আর্ভজীবনে বিপ্লবে ঘটে গেছে । নবদ্বীপের 
টোল এবং অধ্যাপনা বন্ধ করে দিয়ে তিনি হরিনাম সংকীর্তনে আত্মনিয়োগ 
করলেন। পর পর তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন অবধূত নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য এবং 
মুসলমান কুলোদ্ভব হারদাস। নিমাই কখনো স্বগৃহে অথবা অন্যত্র হরিনাম 
সংকীর্তন ও কৃষকথা আলোচনা করে সারা নবদ্ধীপবাসীর মনের মধ্যে এক তার 
আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। 
নিমাইয়ের আরও পিছ? চারন্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। তান জাতি িচার 
মানতে চাইলেন না। নিম্নবর্ণের মানুষ এমন কি মুসলমানদের সঙ্গে অবাধে 
'মেলামেশা আরম্ভ করলেন । এবং সকলকে নিয়ে তান হারনাম সংকণতন করে বিভোর 
হয়ে থাকতেন। এইভাবে সারা নবদ্বীপে ভন্তি রসের স্রোতধারা বইয়ে দিলেন। 
হিন্দ; ব্রাহ্মণদের রক্ষণশীল গোষ্ঠী নিমাই এর উপর এই সব ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিলেন 
না। 'তাঁরা নিমাই এর দলের পেছনে লাগলেন । জগাই মাধাই নামে দুই মদ্যপ 
গুন্ডাকে দিয়ে নিমাই-এর দলের লোকদের উপর হামলা চাললেন। নিত্যানন্দ ও 
ভন্ত হরিদাসকে আক্রমণ করলেন। নিমাই ও তশর সম্প্রদায় তাদের ক্ষমা করলেন। 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই ক্ষমাধর্ম দেখে জগাই-মাধাইএর চারত্রের পাঁরবর্তন হলো 
তারা নিমাইয়ের বশীভূত হয়ে পড়লো । তখন রক্ষণশীল দলের লোকেরা নমাই 
এবং তার দল বলের বির.দ্ধে কাজীর কাছে নালিশ জানালো । কাজী একদিন তার 
দলের লোকজন দিয়ে সংকীর্তনের মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দিলেন, লোকজন 'দিয়ে মারধর 
করলেন এবং খোল ভেঙে দিলেন। 
নিমাই এতে টললেন না। তান একদিন তাঁর সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকজন নিয়ে 
বিরাট এক কত'নের মিছিল সারা নবদ্ধীপ পরিক্রমা করে কাজীর কাছে এলেন। 
উভয়ের মধ্যে কথাবাতা হলো। নিমাই তাঁর শাস্বরবাহভ'ত ধম মতও ভাবাদর্শের 
কথা কাজাকে বোঝালেন। কাজা তাঁর যুক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে সংকার্তন ও ভা্তধর্মের 
শাবরোধিতা বন্ধ করলেন। 
{নমাই স্থির করলেন এবারে তান সন্ন্যাস নেবেন। শচীদেবী এবং বিষ্ণৃপ্রিয়া- 
কে তাঁর সিদ্ধান্ত জানালেন । মাতা ও পত্নীর অশ্রুজল তাঁকে টলাতে পারলো না। 
তান গ্‌হত্যাগ করে কাটোয়ার আচার্য কেশব 'ভারতার কাছে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা 
গ্রহণ করলেন। তখন তাঁর বয়স চাঁ*্বশ বর পর্ণ হয় নি। সন্ন্যাস গ্রহণের পর 
তাঁর নাম হলো শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য । তখন হতেই তান চৈতন্য নামে পাঁরচিত হলেন। 
সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্যের-বাহ্যজ্ঞান প্রায় লোপ-হতে থাকলো । তিনি কৃষ্ণ প্রেমে 
উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। তানি বৃন্দাবন যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে কাটোয়া ত্যাগ 
করলেন। কিন্ত তখন:তাঁর বাহ্যজ্ঞান "ছিল না। তাই নিত্যানন্দ তাঁকে অনেক 
বুঝিয়ে সুবিয়ে শান্তিপনরে অদ্ৈত-আচা্ষের বাড়ি নিয়ে এলেন॥ সেখানে শচীদেবশ 
পরের সঙ্গে মিলিত হলেন। দকছযাদন থাকার পর শ্রীচৈতন্য আর থাকতে চাইলেন 
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না। মায়ের ইচ্ছার ব:ন্দাবনের পরিবর্তে নীলাচলে (পুরীতে ) যাওয়া স্থির 
হলো। নিত্যানন্দ, দামোদর এবং ম:কুন্দ দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন অনুগত ভন্ত সহ 
গঙ্গাতীরের পথ ধরে [তান নীলাচল যাত্রা করলেন। ছন্রভোগে গঙ্গা পার হয়ে 
ও'ড়শায় প্রবেশ করলেন। 

চৈতনাদেব পরীর মান্দর দুর থেকে দেখে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে মন্দির 
প্রাঙ্গণে আছাড় খেয়ে এবং অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সে সময়ে মান্দরে উঁড়য্যার 
রাজা প্রতাপ র;দ্রের প্রধান পাঁণ্ডত বৈদাম্তক সার্বভৌম উপস্থিত ছলেন। তান 
মান্দির'পারচারকদের সাহায্যে এই নবীন সন্ন্যাসীকে নিজ গৃহে নিয়ে যান এবং 
পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে এসে ন্যায়-বেদান্তের দম্ভ ছেড়ে ভান্তিপন্থী বৈষ্ণব 
ধর্ম গ্রহণ করেন। 

চৈতন্যদেব মাত্র দু'মাস নীলাচলে কাটিয়ে দাক্ষণ ভারতের তীর্থ সমহ পর্যটনে 
বের হলেন । ' কুমণ্থান এবং নাসংহ ক্ষেত্র দর্শন করে গোদাবরী পার হয়ে 
রাজমন্দ্রীতে যান। সেখানে রামানন্দের সঙ্গে তাঁর পারচয় হয়। দশদিন অবস্থানের 
পর তান রাজমন্দ্রী ত্যাগ করে রামানন্দের নিকট হতে বিদায় নিয়ে শ্রীরঙ্গমে 
আসেন। এখানে ভেঙ্কট ভট্ট তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেখান হতে সেতু বদ্ধ 
রামে*বর যাওয়ার পথে খাষভ পর্বতে মাধবেন্দ্রপঃরীর প্রধান শিষ্য পরমানন্দপন্রীর 
সঙ্গে মিলিত হন। সেতুবম্ধ রামেশ্বর হয়ে কেরল এবং সেখান হতে মহারাষ্ট্র 
হয়ে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে তশর জ্যেষ্ঠ ভাতা বিশ্বরূপ 
দেহরক্ষা করেছেন। 

রামানন্দ চৈতন্যদেবের সান্নিখলাভের ইচ্ছায় চাকুরী ছেড়ে নীলাচলে স্বগৃহে 
এসে বসবাস আরম্ভ করেন। চৈতন্যের ভক্তি ধর্ম এবং প্রেম ধমে'র আকর্ষণে রাজা 
প্রতাপ ররর এবং তাঁর গুরু কাশী মিশ্র চৈতন্য অনুরাগী হয়ে উঠলেন। চৈতন্যদের 
তাঁর জীবনের শেধাঁদন পর্যন্ত কাশ মিশ্রের উদ্যান বাটতে অবস্থান করেছেন। 
অল্পদিনের মধ্যে পরমানপ্দপুরীও এসে নীলাচলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চৈতন্যদেব 
দাক্ষণাত্য ভ্রমণ সেরে পুরী ফিরে আসার পর বাঙাল? ভন্তগণ পুর এসে তাঁর সঙ্গে 
মিলিত হন। তারা সকলে মিলে প্রতি সন্ধ্যায় জগন্নাথ মন্দিরে সংকীত'ন আরম্ভ 
ফরলেন। এই ভন্তরা রথযান্রা পর্যন্ত পরাতে কাটিয়ে আবার দেশে ফিরে 
আসতেন । শুধু বাঙালী ভন্ত নয়_-সর্বভারতীয় ভন্ত সম্প্রদায় চৈতন্যদেবের 
সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য নানা সময়ে তাঁরা নীলাচলে আসতেন । এইসব ভন্তবূন্দের 
সমুহ ব্যয়ভার বহন করতেন উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র জগন্নাথ দেবের মন্দির 
হতেই ৷ বাংলাদেশের সবভন্ত ফিরে গেলেও চৈতন্যদেবকে ছেড়ে গেলেন না ভক্ত 
হরিদাস। তিনি তার সঙ্গেই থেকে গেলেন। 

পুরী কিছুদিন থেকে তিনি ১৫১৪ গ্রাচ্টান্দে গোঁড় যাত্রা করেন। শাস্তিপুরে 
মাতা শচীদেবীর সঙ্গে শেষবারের মত সাক্ষাৎ হয়। গৌড়ীয় ভন্তগণ তাঁকে সাদরে 


| 
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হৃদয় সিংহাসনে স্থান দেন। তখন গোঁড়ের সিংহাসনে হুসেন শাহ রাজত্ব করতেন । 
তিনিও চৈতন্যদেবের প্রত শ্রদ্ধাবান ছিলেন । এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
হুসেন শাহের দুই মন্ত্রী সাকর মল্লিক ও দাঁবরখান চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করেন। এ'রা দুই ভাই ছিলেন। চৈতনাদেব এদের নাম পাঁরবর্তন করে যথাক্রমে 
সনাতন ও রূপ নামে আভাঁহত করেন। এ'রা রাজকার্য পারত্যাগ করে চৈতন্যদেবের 
নির্দেশে বন্দাবনে বৈষ্ণব কাব্য ও অলঙ্কার চচয়ি আত্মীনয়োগ করেন । 

গৌড় থেকে প্রত্যাবর্তন করে চৈতন্যদেব বন্দোবন যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন 
বলভন্র ভট্টদেব ও ব্রাহ্মণ পাঁরচারক। চৈতনাদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর মোট ছ’বছর 
কাল তাঁথ ভ্রমণে ভারতের নানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। তারপর তান আর 
আঠারো বছর কাল বেচে ছিলেন । কিন্ত, এই আঠারো বছর নীলাচল ছেড়ে 
আর কোথাও যানান। জীবনের শেষ কয়েক বছর কখনো বাহ্যজ্ঞান লোপ 
অবস্থায়, আবার কখনো ভন্ত জনের সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনায় অথবা হারনাম 
সংকীর্তন করে কাটিয়েছেন। তান সব সময় কৃষ্ণ প্রেমে বভোর হয়ে থাকতেন । 
কখনো কখনো জয়দেব-চণ্ডদাসের পদাবলী অন্যের সঙ্গে গাইতেন। ভাবোম্মাদে 
অন্যকে কৃবোধে আলিঙ্গন করতেন। রথের সময় ভন্তব্ন্দকে নিয়ে রথের আগে 
ভাবঘোরে নৃত্য করতেন । 

ঠৈতন্যদেবের চাঁরত্রে কোমল ও কঠোরতার মিশ্রণ ছিল । অন্যায়কে তান কঠোর 
ভাবে বর্জন করতেন ভন্তদের ক্ষেত্রে তান কোমল মধুর স্বভাবের িলেন। কেউ 
তাঁকে ঈশ্বরের অবতার বললে তান ক্রুদ্ধ হতেন । রামানন্দ তাঁকে একবার ঈশবর 
বলায় তান বলোঁছলেন, “প্রভু নহে আমি মানুষ আশ্রমে সন্ন্যাসী ।” : 

শেষ কয়েক বছর তান দিব্যোচ্মাদ অবস্থায় কাটান । অবশেষে ১৫৩০ ীঃ মাত্র 
আটটাল্লশ বছর বয়সে তানি মানবলালা সাঙ্গ করেন । 

চৈতন্যদেব কোন ধর্ম প্রচারক ছিলেন না। ধর্মের গুরুভার তত্ব ভন্তদের উপর 
চাপিয়ে দিতেন না। তিনি তাঁর জীবন দর্শন ও প্রেমধর্ম এবং ভক্তি চিন্ত দিয়ে 
লক্ষ লক্ষ মানষকে আকর্ষণ করেছেন। হিন্দ; মুসলমান 'না্ব‘শেষে তাঁর প্রেম 
ধরে'র ছন্র ছায়ার আশ্রয় লাভ করেছে। 

জর্গীবত অবস্থায় তাঁর ভন্তরা তাঁকে অবতার {হসেবেই দেখতেন। তাঁর ব্যান্ত- 
জশবনের ভাব দর্শন করে সে যুগের অনেক প্রত্যক্ষদশী পদাবলী রচনা করেছেন। 
পরবর্তীকালে তাঁর জীবন অবলম্বন করে চারত কাব্য রচনা হয়েছে । চৈতন্যদেব 
নিজে কোন গ্রন্থ লেখেননি। তানি তাঁর সমগ্র জীবনে কৃষ্ণভাক্ত এবং নিজের ভক্তিভাব 
প্রকাশ করার জন্য মাত্র আটাট:সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেছেন ॥ বৈফবগণ এগদীলকে 
ধশক্ষাণ্টক’ বলে থাকেন। তাঁর জীবন এবং জীবনদর্শনই লোক শিক্ষার বাহন ছিল । 

চৈতন্যদেবের আবিভবি তাই হীতিহাসের এক ক্ৰান্তি নির্দেশক অধ্যায় । বাঙালী 
জাতির জীবনে এমন অধ্যায় আজও পর্যন্ত উপস্থিত হয়নি । 
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চণ্ডীমজ্জল কাব্যের সংক্ষিপ্ত কাছিনী এবং 


255 প্রধান কাঁব সহ কাব্যালোচনা 


ক. চণ্ডামঞ্জল কাব্যের সংক্ষিপ্ত কাহনী 


মধ্যযুগের বাংলা সাহত্যে দেবী চণ্ডীর মাহমা বিষয়ক কাব্যই চণ্ডীমঙ্গল 
নামে খ্যাত । প্রাচীন সংস্কৃত শাস্তগ্রন্থে দেবী চণ্ডীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। 
সে জন্যে চণ্ড'কে অন-আর্য দেবী বলে মনে করা হয় । পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ও 
শহন্দু তান্ত্রিক দেব-কল্পনায় পৌরাণক পার্বতীর সঙ্গে দেবী চণ্ডী মশে গেছে। 
এই জন্যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পৌরাণিক ও লৌকিক উভয় প্রকার চিন্তাভাবনার মিশ্রণ 
দেখা যায়। অবশ্য দ্বাদশ শতকের পরবতাঁঁকালে রচিত প্রাণ গুলিতে দেবী 
চণ্ডীর উল্লেখ পাওয়া যায় । আগেই বলা হয়েছে তুর্কী“ আক্রমণের পর সমাজের 
আভজাত ও সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে সংস্কৃত বিনিময়ের ফলে অন-আর্ দেব দেব 
পৌরাণিক দেব দেবীর মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়েছেন । চণ্ডীর ক্ষেত্রেও এই একই 
'নিয়সের বাতিক্রম ঘটোন। 

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখ্যান দীর্ঘ। এবং এই কাব্যের দট আখ্যান প্রচালিত। 
এক.  আখোঁটক খণ্ড অথবা কালকেতু ফলল্লরার উপাখ্যান ; দুই. বাণক খণ্ড 
অর্থাৎ ধনপাঁত ও শ্রীমন্ত উপাখ্যান । মনসা মঙ্গলের মত একাব্যের কাঁহনগও 
প্রাচীনতার ধারা বহণ করে। মনসামঙ্গল কাব্য প.বঙ্গের জাতীয় জীবনের ভাব 
সগহ্ধ কাব্য ; অনুরূপভাবে চণ্ডীমঙ্গল পাশ্চমবঙ্গের জাতীয় ভাব সম:দ্ধ কাব্য 
দহদেবে বিবেচিত। কারণ চম্ডীমঙ্গল কাব্যের পুষ্টি এবং ব্যাপকতা প'শ্চমবঙ্গ 
ঘরেই । যাই হোক কাহিনীর ধারা অনুসরণ করে বোঝা যায় কালকেতু- 
ফুল্লরার কাঁহনগটিই প্রাচীন এবং ধনপতি শ্রীমন্তের কাহনী পরবরতাঁকালের। এই 
দুটি কাহিনীর সংযুক্ত রূপই চণ্ডামঙ্গল কাব্যের নর খণ্ডের’ বর্ণনা। 


১. কালকেতু-ফুল্পরার কাহিন? (আখোঁটক-কাছিন? ) 


দরিদ্র শিব-গৃহিণী পার্বতী সখী পদ্মার উপদেশে মতে পুজো প্রচারের জন্য 
লচেণ্ট হলেন । মরতে পূজা প্রচার হলে পার্বতীর দুঃখ মোচন হবে। ইন্দ্রের 


ৃ 
ৰ 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৪১ 


পত্ৰ নীলাম্বরকে দিয়ে দুগ এই প:জা প্রচারের মনস্থ করলেন। শব ছল করে 
নীলাম্বরকে শাপ দিলেন মর্তেব্যাধের ঘরে জন্মাবার জন্য । নঈলাম্বরের ম.ত্যুর 
পর তাঁর স্্রী ছায়াও স্বামীর অনুগামিনী হলেন। ফলে? নীলাম্বর কালকেতু 
নামে ধর্ম কেতু ব্যাথের পন্রর;পে এবং ছায়া সঞ্জয়কেতু ব্যাধের কণ্যারপে ফুল্লরা নামে 
মতে জন্মগ্রহণ করলেন। 

কালকেতু বাল্যকালেই ব্যাধদের মধ্যে যথেষ্ট শান্তশালী হয়ে উঠল এবং রূপে 
গুণে সকলের দ:ণ্টি আকর্ষণ করল। অন্যদিকে ফুল্লরাও ব্যাধকন্যা হলে 
ক হবে--তিনিও পরম রূপবতী এবং ঘরকন্নার কাজে বব নিপূণা হয়ে 
উঠলেন। যথা সময়ে কালকেতু ও ফল্ল্লরার একাঁদন {বয়ে হয়ে গেল। পিতামাতা 
কালবেতুর হাতে বার্ধক্য হেতু সমস্ত সংসারের ভার তুলে 1দল। কালকেতু বনের 
পশুপাখি শিকার করে আনে আর ফণ্জরা সেই মাংস হাটে বিক্রি করে। এইভাবে 
সখের সংসার মোটামটি ভালভাবেই চলে যাচ্ছন। 

দেবাচণ্ডী ছিলেন অরণ্যের পশু-পাখির রক্ষায়ন্রী। কালকেতুর অত্যাচারের 
বিরদ্ধে পশহপাঁখিরা একদিন এসে দেবী চণ্ডীর নিকট নালিশ জানালো । দেবী এই 
ব্যাধ দণ্পাঁতকে করুণা করতে চাইলেন । {তান একাদন মায়াবলে অরণ্যের সব 
পণ;-পাঁখকে সরিয়ে দিলেন । ব্যাধ কালকেতু সারা অরণ্যঘধরে ছুই পেল না। 
অবশেষে এক দ্বর্ণগোধকা পেয়ে তাকেই বেধে আনলো আহারের জন্য । আসলে 
দেবী চণ্ডী স্বর্ণগোধকা রংপে কালকেতুর দৃষ্টি পথে পড়ে ছিলেন ॥ কালকেতু 
বাঁড় এসে ফুল্লরাকে গ্র্ণ গেধকাটি পোড়াতে বলে গত দিনের বাসি মাংস নিয়ে 
বাজারে গেল। ফুল্লরা স্বামীর আহারের পাঁরমান জানত। এই সামান্য 
গোধিকায় গ্বামীর ক্ষটারবত্ত হবে না ভেবে সে গেল প্রতিবেশীর বাড়তে ক্ষ্দ 
ধৃভক্ষা করতে । 

এই সময়ের মধ্যে দেবী চণ্ডী গোধিকার ছদ্মবেশ পারত্যাগ করে একজন 
সুন্দর বীর বেশ ধারণ করে কালকেতুর কু'ড়েঘরের দাওরায় বসে থাকলেন । 
ফুল্লরা ফিরে এসে দেবীকে দেখে খুব হকচাঁকয়ে গেল । সে দেবার পাঁরচয় জানতে 
চাইল। দেবী তাকে জানাল সতীনের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছে বনে বনে 
মনের দুঃখে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময় পথে কালকেতুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় 
ব্যাধ তাকে সঙ্গে করে এনেছে । ফণল্সরা স্বামীর ব্যবহারে দুঃখ পেল। দারিদ্রের 
সংসার হলেও দাম্পত্য জাঁবন তার ভালভাবে কাটাছল। সদম্দরী রমণীর মোহে 
পড়ে তার স্বামী তাকে ঘরে তুলেছে। ফণ্ল্লগা দেবীকে বোঝালো ॥ কিন্ত; তাতেও 
হলো না। তখন ফল্লরা তার বারমাসের সুখ দুঃখের কাহিনী 'বারমাস্যা? 
রলেন। কিন্ত; এতেও দেবীর চলে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। 
পথে দেখা হতে সে সব কিছ জানালো 


কিছ 
বর্ণনা ক' 
তখন ফ:ল্লপরা বেরোলো ব্যাধের খোঁজে । 


স্বামীকে ৷ 


৫২ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


কালকেতু বাঁড় ফিরে দেখল সত্য সত্যই এক পরম রূপবতী মাঁহলা তার ঘরের 
দাওয়ার বসে আছেন ।॥ কালকেতু তাঁকে দেখে সাঁবনয়ে নিবেদন করলো ৪ 
৬ বুঝিতে না পাঁর গো. তোমার ব্যবহার ৷ 
যে বা সে বা হও গো আমার নমস্কার ॥ 
ছাড় এই স্থান মাতা ছাড় এই স্থান। 
আপনে সে রক্ষা কর আপনার মান ॥ 
অনুরোধে যখন দেবী গ্থান ত্যাগ করলেন না তখন কালকেতু শরানক্ষেপে উদ্যত 
হল । ৷ কিন্ত দেবীর মায়ায় শর হাতে লেগে থাকল। দেবী তখন জের পারিচয় 
লেন এবং কালকেতুকে একটি মহামনল্য আংটি ও সাতঘড়া ধন উপহার দিয়ে 
বললেন-_এই ধনের সাহায্যে গুজরাটে রাজ্য ও রাজধানণ দ্ছাপন করতে এবং নিয়মিত 
চণ্ডী পুজা করে চণ্ডীর মাহাত্যয:প্রচার করতে । এই বলে দেবী অস্তাহ“তা হলেন। 
কালকেতু আধট ক্রয় করার জন্য গেল মুরারী শীলের কাছে। মুরারী শীল 
ছিল খুব ধূর্ত। সে কালকেতুকে ঠকাতে চাইল ; কিন্ত; দেবী চণ্ডীর আদেশে 
কালকেতুকে সাঁঠক মুল্য দিল । কালকেতু দেবা প্রদত্ত ধন পেয়ে বন কেটে নগর পত্তন 
করলো । দেবীর চেষ্টায় গুজরাট নগরে নানা স্থান থেকে লোক এসে বসাঁত স্থাপন 
করতে আরম্ভ করলো । এদের মধ্যে ভাঁড়্‌ দত্ত নামে এক ধূর্ত গ্রকীতর লোক ছল । 
সে কালকেতুর রাজত্বে দনজেই মোড়ল হয়ে হাট:রেদের কাছ থেকে তাদের ক্ষমতার 
বাইরে “তোলা” আদায় করতে লাগল এবং একাঁদন হাটুরেদের মারধর করল। 
কালকেতু জানতে পেরে তাকে অপমান করে গুজরাট রাজ্য থেকে তা'ড়য়ে দিল। 
ভাঁড়দত্ত এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পার্ববতাঁঁ কলিঙ্গরাজকে গিয়ে 
কালকেতুর 'বরুণ্ধে উত্তোজত করে তুলল । মিথ্যে করে জানাল--কালকেতু যে 
কোন সময় কালঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করতে পারে । চরমনখে কাঁলঙ্গরাজ কালকেতুর 
রাজ্যের সমাদ্ধির সংবাদ পেয়ে সব অবগত হলেন এবং একাঁদন গুজরাট রাজ্য আক্রমণ 
করলেন। কিন্ত: কালঙ্গ রাজের পরাজয় ঘটল । 
ভাড়নদত্ত এতেও দমলো না। সে আবার নূতন করে কালঙ্গরাজকে কালকেতুর 
বিরুদ্ধে উত্তোজত করে তুলল ৷ বলল, কালঙ্গ রাজের সেনাপাঁত কালকেতুর কাছে 
ঘুষ খেয়েছে। এছাড়া গুজরাটের অনেক গোপন পথেরও নিশানা 'দিল। 
কাঁঙ্গরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে আবার গুজরাট আক্রমণ করল এবং এবারে কালকেতু পরাজিত 
ও বন্দী হলো। ফুল্লরা স্বামীকে উদ্ধার করার অনেক চেষ্টা করলো । অবশেষে 
দেবী চণ্ডী স্বপ্নে কাঁলঙ্গরাজকে ভয় দেখিয়ে আদেশ দিলেন কালকেতুকে ছেড়ে দিতে । 
কালিল্গরাজ কালকেতুঁকে সসদ্মানে মুক্তি দিলেন। গুজরাটে এবং কাঁলঙ্গে দেবীর 


চন্ডীর পজা প্রতিষ্ঠা হলো । 
কালকেতু পার গৃণগকেতুর উপর রাজ্যের ভার 'দিয়ে স্বর্গে চলে গেল এবং তাদের 


আঁভশাপ পর্ব শেষ হলো । 
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২. ধনপাঁত-শ্রাঁমন্ত কাহিনী ( বাণক খণ্ড ) - 
চণ্ডামঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় কাহনীটি ধনপাঁত-_ প্রীমন্ত কাহিনী ৷ দেবী চণ্ডী 
কালকেতু উপাখ্যানে সাধারণ মানুষ এবং রাজাদের পুজা পেয়েছেন। ধনপাঁত 
শ্ৰীমন্ত কাহিনীতে তানি সমাজের অভিজাত শ্রেণী বাণক সমাজের নিকট হতে পুজা 
আদায়ে তৎপর হয়েছেন। বলা বাহুল্য “বাণক খণ্ড’ মনসামন্গল কাবের চাঁদ 
সদাগরের অনুকরণে গাঁঠত। যাইহোক ধনপাঁত-শ্রীমন্ত কাহিনী নিম্নরপ £ J 
ইন্দ্রের সভায় নক‘কাী ছিল রত্রমালা । দেবসভায় নৃত্যের সময় তালভঙ্গ করার 
জন্য তাকে শাপ 'দয়ে মতে পাঠানো হলো । রদ্রমালা মর্তের বাণক গৃহে 
জন্মালো ; তার নাম হলো খুল্পনা । এর মধ্যে ইন্্রপনত্ মাঁণকর্ণ এবং তাঁর স্ত্রী 
চ্দ্ররেখা আভশাপপ্রন্ত হয়ে ধনপাঁত ও লহনা নামে স্বামণ-স্ত্রী রূপে মর্ত্যে বসবাস 
করতে লাগল । ধনপাঁত ছিলেন সমাজের আভজাত বাঁণক। তান ছিলেন শিবের 
উপাসক। দেবা চণ্ডী খুলনাকে দিয়ে তাঁর পজজা প্রচারের জন্য সচেষ্ট হলেন। 
একদিন ধনপাঁত পায়রা উড়াতে গিয়ে একটি পায়রা হারিয়ে ফেললেন। সেই 
পায়রার খোঁজ পেলেন লক্ষপাঁতির মেয়ে থল্লনার কাছে। ধনপাঁত খুল্লনার রূপে 
মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করতে চাইলেন । এদিকে আবার খল্লনা ছিল ধনপাঁতর 
প্রথমা পত্নী লহনার খ:ড়তুতো বোন। এ {বয়েতে লহনা খুব আপাঁত্ত জানালো । 
ধনপাঁতি তাকে অনেক বোঝালেন; কিন্ত; কিছুতেই স্ত্রীর মন গলাতে পারলেন 
না । অবশেষে অনেক গহনাপত্র দেবেন বলে আ*বাপ {য়ে লহনাকে রাজী করালেন 


এবং খুল্লনাকে বিয়ে করে বাঁড় আনলেন। 
প্রথমের দিকে লহনা তার বোন ও সতীনকে ভাল চোখে দেখত। কিন্ত; শেষে 


দাসী দুর্বলার চক্রান্তে বিষ চোখে দেখতে লাগল। এই সময় রাজা ধনপাঁতকে 
গোড় থেকে সোনার খাঁচা তৈরণ করে আনার হুকুম করলেন! ধনপাঁত গৌড় যাত্রা 
করলে লহনা সতীন কাঁটা দূর করার জন্য দর্র্বলার পরামর্শে ও সই লীলাবতীর 
চ্রান্তে খুলনাকে ধনপাঁতর জাল চিঠি দেখালো ।৯ চির বন্তব্য অন্যায় লহনা 
খল্লনাকে ভাল খেতে দিত না এবং প্রত্যহ-ছে'ড়া কাপড় পাঁরয়ে ছাগল চরাতে 
পাঠাতো। অনাহারে এবং কণ্ট পরিশ্রমে খুল্পনার স্বাচ্ছা ও সৌন্দর্য নষ্ট হলো । 
দেবী চণ্ডী একদিন লহনার সব্ধশশী নামে একটি ছাগলকে লীকয়ে রাখলেন । 
খুল্পনা কাঁদতে কাঁদতে বনে বনে ছাগল খজে বেড়াতে লাগলো । হঠাৎ ছাগল 

গরু মায়ায় সম্ট পঞ্চ কন্যাকে চণ্ডীপুজা করতে দেখলো । 


খজতে খজতে খনল্লেনা দেব 
খল্পনা তাদের কাছ থেকে চণ্ডীপুজার রীতিনীতি শিখে নিল। এবং জেনে নিল 
চণ্ডীপূজা করলে সংসারের সম অমঙ্গল দূর হয়। খুলনা পুজার রীতনীত 


দশখে নিয়ে এক মঙ্গলবার চণ্ডীরপ্‌জা করলো এবং সেদিনই সবশীকে খজে 
পেল। দেবী চণ্ডী সন্তুষ্ট হয়ে তাকে পরবতী ও পাতি সোহান? হবার বর 


দান করলেন। 
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ধনপাঁতি গৌড় থেকে ফরে সব শুনে লহনাকে তিরস্কার করলেন। খ.ল্পনার 
প্রত তাঁর অনুরাগ পর্বাপেক্ষা বেড়ে গেল। লহনা এই ঘটনার পর আর সতীনের 
উপর বৈরী ভাব দেখাত না। কিন্তু খনল্লনা অনেকাঁদন বনে ছাগল চারয়েছে বলে 
ধনপাঁতর পিতার শ্রাb্ধ সভায় অন্যান্য বাঁণকেরা তার সতীত্বের পরীক্ষা চাইল। 
খুল্পনা সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো । 

এই সময় রাজা ধনপাঁতকে 1সংহলে বাণিজ্য যাত্রার জন্য আদেশ করলেন। 
খাল্লনা স্বামপরর কল্যাণ কামনায় চণ্ডী ঘট স্থাপন করলেন। িবভন্ত ধনপাঁতি চন্ডীর 
ঘট লাখ মেরে ভেঙে 'দলেন । দেবী চণ্ডী ধনপাঁতর উপর ক্ষুষ্ধ হলেন এবং উপয্্ত 
শান্ত দেওয়ার জন্য বদ্ধপাঁরকর হলেন ৷ 

সিংহল যাওয়ার পথে কালীদহে ধনপাঁতি চণ্ডীর মায়ায় পদ্মবনে এক সুন্দরী 
রমণপকে পদ্মের উপর বসে একাঁট হাতী গিলতে এবং উরে দিতে দেখলেন। 
দসংহলে গিয়ে সেখানের রাজা শালবাহনকে পথে দেখা দৃশ্যের বর্ণনা 
করেন। কিন্তু ধনপাঁত শালবাহনকে এ দৃশ্য পঃনরায় আর কালীদহে দেখাতে 
পারলেন না। 'গথ্যা কথা বলে প্রতারণার জন্য ধনপাঁতর দীর্ঘ বার বছর কারাবরণ' 
করতে হলো । 

ইতিমধ্যে খাল্লনার গর্ভে ধনপাঁতর এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলো'। পাত্রের 
নাম শ্রীমন্ত। শ্ৰীমন্ত বড় হয়ে লেখাপড়া {শিখে পিতার সন্ধানে সিংহল যাত্রা করলেন। 
শ্ৰীমন্ত পথে পিতার মত কালীদহে ‘কমলে কামনী” দর্শন করলেন। সিংহল রাজ 
শালবাহনকে শ্রীমন্ত তার এই অদ্ভুত “কমলে কামনা’ দর্শনের 'কথা বললেন । 
দসংহলরাজ নিজে সে দৃশ্য দেখতে চাইলেন । স্থির হল বাঁদ শ্রীমস্ত তাঁকে কমলে, 
কাঁমনপ দেখাতে পারেন তবে পিতার মুন্ডি ও অর্ধেক রাজত্ব পাবেন; না হলে 
তীর প্রাণ্দণ্ড হবে। শ্রীমন্তও রাজাকে কমলে কামনী দেখাতে অসমর্থ হলো । 
ফলে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হলো। শ্মশানে শ্রীমন্ত দেবী চণ্ডীর স্তব করতে 
লাগ্রলেন। দেবী শ্মশানে উপস্থিত হয়ে রাজার সৈন্য-সামন্তদের তাঁর ভূতপ্রেত 
অনচরদের দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। এবারে চণ্ডীর ইচ্ছায় গ্রীমন্ত রাজাকে “কমলে 
কাঁমনী” দেখাতে পারলেন। রাজা পর্বসর্ত অন[ষায়ী ধনপাতকে মানত দিতে 
অস্বীকার করলেন। তখন চণ্ডী রাজাকে এক ভয়াবহ স্বঙ্ন দেখালেন। রাজা 
ভয়ে ধনপাঁতর গ:ন্তি দিলেন। পিতাপততরের মিলন হলো। ্রীমন্তের সঙ্গে রাজকন্যা 
সুশীলার বিয়ে দিলেন [সংহলরাজ শালবাহণ। নৌকা, বাণিজ্যসন্তার, পত্র এবং 
পু্রবধ্য নিয়ে দেশে ফিরলেন ধনপাঁত। উজানি নগরে ফিরে সেখানে রাজাকে” 
‘কমলে কামিনী’ দৌখয়ে শ্রীমন্ত রাজকন্যা জয়াবতরকে বিয়ে করলেন। দেশে ফিরে 


ধনপাঁত সাড়দ্বরে চঙ্ডীর প্‌জা করলেন । 
তাঁদের অভিশাপের মেয়াদ শেষ হলো । তাঁরা সকলে স্বর্গে চলে গেলেন । 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 6৫ 
খ. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুই প্রধান কাঁব 


১. দ্জ মাধব 
চণ্ডণমঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য কাঁব দ্বিজ মাধব। অবশ্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 
পাঁথকৃত কবি মাণিক দত্ত। মাণিক দত্তের পরে দ্বিজ মাধবই এই কাব্যের পরবর্তী 


প্রাতাণ্ঠত কাঁব। - 
দ্ধ মাধবের কাব্যে তাঁর আত্মপরিচয় পাওয়া যায়। {জজ মাধবের এই 


আত্মপারচয় অংশ আমাদের নানাভাবে ভ্রান্ত করে। তাঁর কাব্যে ধলাপবদ্ধ আত্ম- 


পারচয়ের অংশটি নিছনর,প £ 
পণ্চ গৌড় নামে এক গ্রামের প্রধান ৷ 
একাত্বর অধিকারী অজনন সমান ॥ 


প্রতাপে তপন সমজ্ঞানে বৃহস্পাতি। 

কাঁলযুগে তার তুল্য রাজা না ক্ষাত॥ 

সেই পণ্ড গৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম দুল । 

ধারায় ব্রিবেণী গঙ্গা বহে নিরন্তর ৷ 

সপ্তদ্ধাপ মাঝারে নদীয়া এক দ্থান ৷ 

ব্রহ্ম ক্ষতি বৈশ্য শত্র অনেক প্রধান ৷ 

পরাশর সত হয় মাধব তার নাম। 

কাঁলযুগে ব্যাসতুল্য গুণে অনঃপম ॥ 
উপরের আত্মপারচয় হতে জানা বায় কাব পণ্চগৌড়ের অন্তুভূন্ত সপ্তগ্রামের 
তখন পঞ্চগৌড় আকবর বাদশাহের অধীনে ছিল। কাঁবর পিতার 


অধিবাসী ছিলেন । 

নাম ছিল পরাশর। কাঁৰ {নিজেকে “কালয,গে ব্যানতুল্য” বলে আভহিত করেছেন। 
আত্মপাঁয়/য়ের বর্ণনা অনুযায়ী কবি পশ্চিমবঙ্গের লোক । কিন্ত; আশ্চর্যের বিষয় 
কাঁবর একটিও কাব্য পাঁশ্চমবঙ্গে পাওয়া যায় নি। তাঁর কাব্যের সমস্ত পথাথই 
চট্টগ্রাম হতে হয়েছে। এ জন্যে অনেকে তাঁকে চট্টগ্রামের কাব বলে 
মনে করেন। 


দদ্বজ মাধবের কাব্যের নাম “সারদা-চারত" অথবা “সারদা মঙ্গল’ । তাঁর কাব্যের মধ্যে 
স্থানে দ্থানে এই দুটি নাথের উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল’ রচাঁয়তা আর একজন 
র উল্লেখ পাওয়া বায়। আত্মপারচয় অংশ উভয় কাঁবর প্রায় একই। 
এই দুই কাব্যের কাঁবকে একই ব্যান্ত বলে মনে করেন। এই সঙ্গে 
আরও অনুমান করেন খে কাব পুর্বে পাঁশ্চমবঙ্গের সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন, 
পরে কোনর;প রাজনোঁতক আঁদ্ছথরতার কারণে তান পর্ববঙ্গের ময়মনাঁসংহে বসবাস 


স্থাপন করেন এবং সেখানেই চণ্ডামঙ্গল এবং শ্রীকৃ্ণমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। একই 


কাঁব শান্ত এবং বৈষ্ণব ভাবাপন্ন এ বিষয় নিয়ে অনেকের মতভেদ আছে। কেউ 
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দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণ ছায়া 
আজ্ঞা দিলেন রাঁচতে সঙ্গীত। 
চণ্ডীর আদেশ পাই শিলাই বাঁহয়া যাই 


আড়রায় হইল: উপনীত ॥ 


কাঁবি স্যগ্নে চণ্ডীর দেখা পান এবং চণ্ডীমাহাত্ম্য [বিষয়ক কাব্য রচনার সঙ্কল্প 
গ্রহণ করেন। তারপর চণ্ডীর আদেশে তিনি শিলাই নদী অতিক্রম করে আড়রায় 
উপস্থিত হন৷ + 
আড়রার ব্রাহ্মণ জাঁমদার বাঁকুড়া রায় কাবকে আশ্রয় দেন এবং তাঁর পুত্র রঘুনাথ 
রায়ের গৃহশিক্ষক হিসেবে তাঁকে নিষ্ত করেন। বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পন 
রঘদনাথ রায় রাজা হন! রঘুনাথ রায় কাঁবকে “অভয়মঙ্গল” কাব্য রচনার জন্য 
অনুরোধ করেন । রঘ;নাথ রায়কে কাঁব তাঁর কাব্যে ‘গুণে অবদাত, রাঁসক মাঝে 
সুজান”বলে উল্লেখ করেছেন। কাব যে তাঁর সভাসদ ছিলেন তারও উল্লেখ আছে_ 
“তার সভাসদ, রচি চারুপদ, শ্রীকাবিকঙ্কন গায়? 


কবর কাব্যে কাব্য রচনাকালের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা বিভ্রান্তিকর 'আগেই' 
বলা হরেছে। কোন কোন মাদ্রত পঠথতে 'নিন্নোন্ত শ্লোকাটর উদ্ধত রয়েছে। 
শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গাঁণতা ৷ 
কত দিনে দিলা গীত হরের বাঁণতা ॥ 
শ্লোকাটর অর্থ করলে দাঁড়ায় (শশাঙ্ক_-১, বেদ-_-৪, রস-১) ১০১৯ অর্থ 
১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ । কিন্ত; এই সময় কাঁবর উন্তি অন্যায় মানাঁসংহের শাসন কাল। 
হীতছাসে মানাঁসংহের শাসনকাল ১৫১৪ প্রাঃ হতে ১৬০৬ প্রীন্টাত্দ পর্যন্ত 
সিংহের শাসনকাল উপরোন্ত লোকটির সময়সীমার মধ্যে পড়ে না। আবার রঘঃনাথের 
রাজত্বকাল অনুমিত হয় ১৫৭৩ খ্রান্টাব্দ হতে ১৬০৪ খাণ্টাব্দের মধ্যে । ফলে কোন 
সময় সীমা কাঁবর কাব্য রচনাকালের আওতায় আসে না। এজন্য উপরোন্ত গ্লোকটির 
প্রামাণকতার অভাব আছে বলে মনে হয়। গবেষকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
মংকুন্দরামের কাব্য রচনার কাল অনদীমত হয়েছে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ অংশে । 
ম;কুন্দরাম চণ্ডামঙ্গল কাব্য রচনা করলেও মনে হয় কৌলক ধম: বিধ্বাসে [তান 
উদার মতাবলম্বা ছিলেন। তবে ঠৈতন্যদেবের প্রভাব যে তাঁর ব্যান্তজীবনকে 
প্রভাবিত করোঁছিল তা তাঁর কাব্যে দেখা যায়। তা ছাড়া [তান কোন সাম্প্রদায়িকতার 
দ্বারা আছন্ন ছিলেন না তাও তাঁর কাব্য হতে উপলাষ্ধ করা যায়। ভাঁহদার মামু 
সাঁরপ দ্বারা বান্ত;ছ্াত হলেও মুসলমান সমাজের উপর কাঁবর কোন আক্কোশ তাঁর 
কাব্যে স্থান পায় নি । বরং কাঁব মুসলমান জীবন সম্পর্কে আগ্রহী ও উদার মনোভাষ- 
সম্পন্ন ছিলেন। শ:ধ: তাই নয়, হিন্দ; সমাজের সাধারণ এবং অন্তাজ শ্রেণী সম্বন্ধেও 
কাঁবর উপেক্ষাহীন বর্ণনা পাওয়া যায়। 


মান- 
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মুকুম্দরামের কাব্যে সমসামাঁয়ক সমাজজীবনের সুন্দর চিন্র ফুটে উঠেছে । কবি 
কালকেতুর নগরপত্তন অংশে তৎকালীন সমাজে বসবাসকারী বহুজাতির সম্বন্ধে উদার 
ভাবনার পারচয় দিয়েছেন । শুধু তাই নয় ভিখারী শিবের সংসার যাত্রার পরিচয় 
দদতে গিয়ে কাঁব তংকালণন বাঙালন জাঁবনেব ছাঁব লিপিবদ্ধ করেছেন। কাঁবর সমাজ-- 
চেতনা যে কত গভীর এবং বাস্তব ছল তার পরিচয় এই অংশ হতে পাওয়া যায় ৷ 
এই প্রসঙ্গে শিবের উাঁন্তাটি লক্ষণীয় 
কাল ভক্ষা কার দুঃখ পাইল+ ধামে ধামে । 
আঁজ সকালে ভোজন কারি রাঁহব বিশ্রামে ॥ 
এর উত্তরে পার্বতী বলেছেন ৪ 
কাীলকার ভক্ষানাথ উধার শহীধনু। 
অবশেষে যেবা ছিল রম্ধন কারন ॥ 
রদ্ধনের তরে ভাল কাঁরলে গোঁসাই । 
প্রথমে যে পাতে দিব সেই ঘরে নেই ॥ 


এই প্রসঙ্গে শিবের ক্ষোভ খুবই মম্পশ 
দেশে দেশে 'ফাঁরি কত ভিক্ষা কার 
ক্ষুধায় অন্ন নাহ মলে ৷ 
গহণা দুজন, ঘর হৈল বন 
? বাস কার তরূমূলে ॥ 
মাকুন্দরামের কাব্যের এই বাস্তব চেতনার সঙ্গে যন্ড হয়েছে শিল্পরস । তাই: 
তাঁর কাব্য এত বেশ উপভোগ্য । 
চাঁরন সৃষ্টিতে মূকুণ্দরাম মধ্যযুগের কাঁবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ফুল্লরা 
কালকেতু, মরার? সীল, ভাড় দত্ত, বুলান মণ্ডল তাঁর সম্ট অপ চার । চারি 
সাষ্টি করতে গিয়ে [তিনি সে যুগের সমাজাচত্রও তুলে ধরেছেন গনপৃণভাবে ৷ 
ফুল্পরার চাঁরন্রের মধ্যে ব্যাধ নার জানত সারল্য যেমন আছে. তেমানি ফুটে উঠেছে 
সে যুগের বাঙালী বধর জীবন-আলেখ্য। সতীন রূপী দেবী চণ্ডীকে তাড়াবার' 
জন্য ফলল্লরা তার বারমাস্যা' বর্ণনা করেছে । এই প্রসঙ্গে তৎকালীন দারিদ্রয- 
প্র-পণীপ্রত সমাজ জীবনের ছাঁব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফুল্লরা দেবী চণ্ডীকে বলেছে 
তারা এত দরিদ্র যে তাদের ভাতের ‘আমান’ খাওয়ার কোন পান্ত নেই-_সেটুকু তার 


মাটিতে গর্তে ঢেলে খায়। 
“আমান খাওয়ার গর্ত দেখ বিদ্যমান) 


অন্যন্্ ফলল্লরা যখন বলেঃ 
বড় অভাগ্য মনে গাঁণ, বড় অভাগ্য মনে গাঁণ।, 


কত শত খায় জোঁক, নাহ খায় ফণী ॥ 


৬০ - বাংলা সাহত্যের ইীতহাস 


তখন কবির বাস্তব চেতনা আমাদের সাঁত্যই 'বাস্মত করে। কালকেতুর একটি 
"উক্তি হতে সে যুগের সমাজের সতীন কোম্দলের এক বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। 
চণ্ডীকে তাড়াতে না পেরে ফ:ুল্পরা কাঁদতে কাঁদতে কালকেতুর কাছে উপস্থিত হলে 
-কালকেতু তাকে বলেছে 
শাশুড়ী ননদ নেই নেই তোর সতা । 
কার সনে দ্বম্ৰ কার চক্ষু কইল রাতা ॥ 


ভাঁড় দত্ত মুকুন্দরামের মৌলিক সহাণ্ট । সব যুগের সমাজে ভীড়ু দত্তের মত 
ধূর্ত প্রকীতির লোক দেখা যায়। মুরারশ শীল মযুকুন্দ-কাঁব প্রাতভার আর একাট 
অনবদ্য ফসল । কাঁব মুরারশ শীলের চাঁরত্র চিত্রণে শিল্পরসের অপর পাঁরামাত 
বোধের পরিচয় দিয়েছেন । মুরারী শাল কালকেতুকে ঠকাবার জন্য দেবী চণ্ডীর 
(দেওয়া বহুমংল্য আ্াটাট নেড়ে চেড়ে বলেছে 8 
সোনা রূপা নহে বাপা এবেঙ্গা পতল। 
ঘধিয়া মাজয়া বাপু কর্যাছ উজল ॥ 


কিন্তু, এই মহামূল্য আংটিটি যখন হাতছাড়া হবার উপক্রম তখন মুরারী 
-কালকেতুকে বলেছে__ 
“এতক্ষণ পারহাস কৈল: ভাইপোরে 12 


চাঁরত্র চিন্রণের ক্ষেত্রে কাব অপুর্ব“ হাস্য রসের অবতারণা করেছেন। শুধু তাই 
নয়_ছন্দ ও অলংকারের বাবহারের ক্ষেত্রে কবির কীতিত্ব সব্বাধক। পাঁরশপীলত 
জীবন-বোধ ও উচ্চাঙ্ের রি কবির কাবাকে শিল্প সুষমা দান করেছে। কাঁবর 
ব্ান্ত জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যকে ব্যাণ্টি জীবন চেতনার উঞ্েগ্রাতাষ্ঠিত করেছে । 
নিছক দ:ঃখকে আশ্রয় করে তান কাব্য রচনা করেন দন; সুখ ও দুঃখের মিশ্র 
অনন্ভযাঁত তার কাব্যে আর এক অনবদ্য সম্পদ । রোমান্টকতার পাঁরবতে" বাস্তবতাই 
তাঁর কাব্যের মূল উপজীব্য ছিল। ক্ষুদ্র নয়, খণ্ড নয়--তানি অখণ্ড জীবন-রসের 
কবি ছিলেন। মধ্য যুগের কাব্যে তাঁর অবদান তাই যুগের পাঁরমণ্ডলকে আঁতক্লম 
“করে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। 


চরিত-সাহিত্য 


; রর চৈতন্য জীবন সাহিত্যের প্রধান কবি ও 
অষ্টম অন্যান কাব্য পাঁরচয় বন্দাবন দাস, লোচন 
দাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণ্দাস কাঁবরাজ 


ভ্নীমকা 
টৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে তাঁর চার এবং ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা আমাদের, 
সমাজ, সাহত্য ও ধর্মীয় জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। টৈতন্যদেবের 
জীবৎকালেই এই প্রভাব সর্বস্তরে সঁচত হয়োছল। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর তার 
জীবনলগলাকে কেন্দ্র করে বাংলা স্যাহত্যে একটি বিশাল সাহিত্য সম্ভার গড়ে ওঠে ৷- 
এগঢালই মধ্যযুগের বাংলাসাহত্যে চৈতন্য-জীবনীকাব্য অথবা চাঁরত-সাহিত্য নামে 
পাঁরচিত। 
চৈতন্যদেবের জাঁবনী অবলম্বন করে সংস্কৃত ভাষায় প্রথম কাব্য রচনা করেন 
বাঙাল কাব মূরারী গুপ্ত । তাঁর কাব্যের নাম দিল শ্রীগ্রীচৈতন্য চাঁরতামত বং 
সাধারণভাবে এই কাব্যাট ম:রারী গৰপ্তের কড়চা নামে পাঁরচিত। সংদ্কৃত ভিযান 
রচিত পরবর্তী“ উল্লেখযোগ্য কাব্য পরমানশ্দ সেন অথবা কবি কর্ণ পরের 8 
গ্রন্থ । ১. চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, ২. চৈতন্য চাঁরতাম্‌ত মহাকাব্য ও ২. গৌর 
গণদ্দেশ-দীপিকা। 
উপরোন্ত সংস্কৃত কাব্যগ:লে অনুসরণ করে পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে চারত- 
সাহিত্যের ধারাটি প্রবাহিত হয়। এই পর্যায়ের কবিদের কাব্যগণাল নিন্নর:প ৪ র্‌ 
১. বৃন্দাবন দাসের “চৈতন্য ভাগবত’, 
২. লোচন দাসের “চৈতন্য মঙ্গল” 
৩. জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল’, 
৪. কৃষণদাস কাঁবরাজ গোস্বামীর “শ্রীচৈতন্য চারতামত'? 
&. গোবিন্দ দাসের কড়চা, 
ও ৬. চডড়ামণি দাসের ভুবন মঙ্গল’ ( গৌরাঙ্গ বিজয় )। 
চৈতন্য জবনীম.লক উপরের কাব্যগালর সামগ্রিক রূপ নিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলা 
চাঁরতকাব্য শাখা । কিন্ত; বর্তমান অধ্যায়ে পাঠ্যতালিকা অন্যায় কেবলমাত্র বৃন্দাবন 
দাসের ‘চৈতন্য ভাগবত’, লোচন দাসের “চৈতন্য মঙ্গল’, জয়ানন্দের ‘চৈতন্য-মঙ্গল’ 
এবং কৃষ্ণদাস কাঁবরাজ গোদ্বামীর ‘শ্রীচৈতন্য চাঁরতামৃত' আমাদের আলোচ্য বিষয় । 


১. বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্য ভাগবত’ । 
“প্রথম চৈতন্য চারত কাব্য বন্দাবন দাস ঠাকুরের 


বাংলা ভাষায় রাচত সব 
বন দাসের কাব্যের নাম প্রথমে ছিল ‘চৈতন্য মঙ্গল’ । 


প্রীপ্রীটৈেতন্য ভাগবত ৷" বন্দ 


-৬২ বাংলা সাহত্যের ইীতহাস 


শোনা যায়, পরবর্তীকালে বৃন্দাবন জননী নারায়ন পুত্রের গ্রন্থের নাম পারবর্তন 
করে ‘চৈতন্য ভাগবত” রাখেন । 

“চৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্য মঙ্গল ছিল । 

বৃন্দাবনের গোস্বামীরা ভাগবত আখ্যা দিল”। প্রেমশীবলাস। 


এইরূপ নাম করণের কারণ এই যে বৃন্দাবন দাস শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণলীলা 
অনুসরণ করে চৈতন্যলীলা বর্ণনা করেছেন। 

বৃন্দাবন দাসের আবভবি সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছ; জানা যায় না। 'তাঁন বর্ধমান 
জেলার দেনুড় গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এই গ্রামেই হয়ত তান কাব্যরচনা 
করোছিলেন। তাঁর মাতা নারায়নী শ্রীনবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন। অনেকের 
‘অনুমান মহাপ্রভুর ততিরোধানের দ:বৎসর পরে অথাৎ ১৩৩৫ গ্রীন্টাদ্দে (তান নবদ্ধীপে 
জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা বালাবধবা ?ছলেন। বন্দাবন দাসের কাব্যে উল্লেখ 
আছে চৈতন্যদেবের গয়া হতে ফেরার পথে নারায়ন! তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করোছিলেন। 
চৈতন্যদেবের গয়া হতে ফেরার সন ১৪৪০ শক। 

বৃন্দাবন দাসের কাব্য রচনাকাল সম্বন্ধেও পাঁণ্ডত মহলে যথেষ্ট মতানৈক্য 
আছে। তবে গ্রন্থখান ম:রারী গঢপ্তের চৈতন্যজীবনপ গ্রন্থের পরবর্তী“কালে রাঁচিত 
হয়েছিল এ বিষয়ে কোন 'দ্মত নেই । ডঃ বিমান বিহারী মজুমদারের মতে তাঁর 
কাব্যের রচনাকাল ১৫৪৬ খীঃ থেকে ১.০ খ্রীণ্টাব্দের মধ্যে । 

চৈতন্য ভাগবত আদ, মধ্য ও অন্ত্য এই তন খন্ডে বিভন্ত। আদি খণ্ডে 
মহাপ্রভুর আবভবি হতে গয়া পযন্ত গমন, মধ্যথণ্ডে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত এবং 
অন্ত্য খণ্ডে নীলাচল গমন 'এবং সেখানকার লীলার আংশিক বর্ণনা রয়েছে। 
অন্তযথণ্ড আকাঁপ্মকভাবে খাঁন্ডত ও অসম্পর্ণ। কৃষদাস কাঁবরাজ তাঁর কাব্যে 
অন্ত্যথণ্ডের অসম্পূণ“তা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন-_ 

নত্যানন্দ-লীলা বর্ণনে হৈল আবেশ । 
চৈতন্যের শেষ লীলা রাঁহল অবশেষ ॥ 


বন্দাবনদাস বিশেষভাবে নিত্যানন্দ প্রভুর প্রেরণা ও নির্দেশে কাব্যরচনায় রত 


হয়েছিলেন_ 
অন্তযামী নিত্যানন্দ বাললা কৌতুকে । 


চৈতন্য চরিত্র কিছ লিখতে পঢস্তকে ॥ 


গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে {তান নিত্যানন্দ প্রভুর -উপরই নির্ভর করোছলেন সবচেয়ে 
বৌশ।॥ এক কথায় বলা চলে নিত্যানন্দ প্রভুর বাস্তব আঁভজ্ঞতাই তাঁর কাব্যের 
-মূলধন। 
নিত্যানন্দ প্রভূমুখে বৈষবের তত্ব । 
কিছ কিছ: শ:নিলাম সবার মাহাত্ম্য ॥ 


বাংলা সাহিত্যের হীতহাস ৬৩ 


নিত্যানন্দ প্রভু চৈতন্য জীবনের যে সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করোছিলেন_-তা 
পাজ্খানুপুজ্থ বর্ণনা পাওয়া তাঁর কাব্য। অন্য ক্ষেত্রে তানি হয় ঘটনা সংক্ষেপ 
করে বর্ণনা করেছেন, অথবা কণ্পনার আশ্রয় [নয়েছেন। তবে তাঁর কাব্যে মহাপ্রভুর 
গোড়-ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিশেষ তথ্যসমন্ধ এবং ইতিহাস নিষ্ঠ । কিন্ত; বাল্যলীলা অংশটি 
পল্লাবত এবং অনোতহাসিক। 

ধিকভ্ত; তা হলেও বৃন্দাবন দাসের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এট বাংলা ভাষায় 
লেখা প্রথম চারত কাব্য । দ্বিতীয়তঃ এ কাব্যের সমসাময়িক স্থানের এতিহাসকতা 
আর একাঁট উল্লেখযোগ্য গুণ ৷ বিশেষ করে মহাপ্রভুর গৌড়লীলা বর্ণনার সময় 
সমসামাঁয়ক নবদ্ধীপের এবং তার কাছাকাছি অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কতক জীবনের 
উৎকৃষ্ট পাঁরচয় পাওয়া, যায়। সমসামায়ক নবদ্বীপের বর্ণনা প্রসঙ্গে কাব 
বলেছেন_ 

‘সকল সংসার মত্ত বাবহার-বসে। 

কৃষ্ণপ্‌জা ‘বিষ্ণুভক্ত কারো নাহি বাসে ॥ 
বাঁশুলী পূজায় কেহ নানা উপাহারে। 
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে ॥ 
নানাবিধ নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল । 
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল ॥ 

তাঁর কাব্যের ভান্তরন এবং নিষ্ঠা সব কিছুই তাঁর রচনাকে সমৃদ্ধ ও রসবদ্ধ করে 
তুলেছে। তা’ ছাড়া বৈষ্ণব তত্ত্ব ও ধমে'র নানা কথা তাঁর কাব্যে বিশেষ স্থান 
পেরেছে । সমগ্র কাব্যাট পয়ার ছন্দে লেখা । কোথাও কোন আড়ম্বর অথবা ভাষার 
চাকচিক্য নেই । এই সব কারণে চৈতন্যভাগবত বৈষ্ণবধৰ্মে'র ভাগবত হয়ে উঠেছে । 
তাই চৈতন্য চারতাম্‌ত কাব্যে এই কাব্য প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে_ 

‘চৈতন্যলালার ব্যাস বৃন্দাবন দাস 

এত প্রশংসা সত্বেও এই কাব্যের এীতহাসিকতার অভাব ছাড়া আর একাঁট অভাব 
আছে তা হচ্ছে চৈতন্যজীবনের যথার্থ তথ্য । কাব অনেক স্থলে শোনা কথা এবং 
দকংবদন্তপর উপর নির্ভার করেছেন। যার ফলে কাব্যটি পুণঙ্গি জীবনীকাব্যের মযা্দা 
লাভ থেকে বণ্চিত। 

২. লোচন দাসের ‘চৈতন্য মঙ্গল’ । 

চৈতনাজীবনপ কাব্যের পরবর্তী কাঁব লোচন দাস। তাঁর কাব্যের নাম ছিল 
“চৈতন্যমঙ্গল’, । লোচন দাসের কাব্যটি ‘পাঁচালি’ হিসেবে গাঁত হওয়ার জন্য রচিত 
হয়োছল। কাঁব নিজে একথা স্বণকার করেছেন। তান তাঁর কাব্যে আত্মপরিচয় 
[লাঁপবদ্ধ করেছেন। তাঁর আত্মপরিচয় হতে জানা যায় কাঁব বর্ধমান জেলার 
কো-গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম কমলাকর.' দাস এবং মাতার নাম 
সদানশ্দী। কাব ছিলেন বৈদ্যবংশনয়। কাঁবর মাতামহ ও মাতামহণ ছিলেন 
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যথাক্রমে পুরুষোত্রম গুপ্ত এবং অভয়া দাসী । কাঁব বাল্যকালে মাতামহের প্রেরণায় 
লেখাপড়া শেখেন। চৈতন্যদেবের অন্যতম অন:চর শ্রীখণ্ডের নরহাঁর সরকার 
ঠাকুর ছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরু। তান বাংলাদেশে “গোর নাগর” মতবাদের 
প্রবন্তা ছিলেন। লোচন দাস গুরুর এই গৌর নাগর’ মতবাদের সমর্থক 
ছিলেন। তাঁর রাঁচত চৈতনাজীবন কাব্যে এই মতবাদের প্রচুর সমর্থন 
পাওয়া যায় । 
লোচন দাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে সংশয় আছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন 
অনুমান করেছেন যে লোচন দাস ১৫২৩ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫১৮ থ্রাঁণ্টাব্দে 
মৃত্যুবরণ করেন। কিন্ত এই অনুমান তথ্যানভ'র নয়। তাঁর কাবারচনার কাল 
সম্পর্কেও অনুরূপ সংশয় দেখা যায়। ডঃ [বমানাবহারী'মজুমদা 
কাব্য ১৫৬০ গ্রাঁঃ হতে ১৫৬৫ গ্রীঃ-র মধ্যে লাখত হয়েছিল। ডঃ 
মতে কাব্যাটর রচনা কাল ১৫৭৫ খরান্টাব্দে। 
লোচন দাস ম:রারা গপ্তের সংস্কৃত কাব্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলায় 
চৈতন্যজীবনী কাব্য বচনায় ব্রতী হন। তান নিজে এ বিষয়ে স্বীকার করেছেন 
প্লোকবন্ধে হৈল পঠাথ গৌরাঙ্গ চাঁরত। 
দামোদর সংবাদ মরার মুখো দিত ॥ 
শানয়া আমার মনে বাড়ল পিরীত । 
পাঁচালি প্রবন্ধে কহোঁ চৈতনাচারত ॥ 


মন্রারা গৃপ্তের কাব্যের ঞঁতহাসিক বর্ণনাকে আশ্রয় করে কাব নূতন বজ্পনার 
আভিনবত্ধে কাব্যখানিকে আকর্ষণীয় করে ভুলেছেন। ম:রারীগপ্তের কাব্যের খণ্ড 
ছিল তিন। কবি এই তিন খণ্ড ভেঙে কাব্যাটকে চারখণ্ডে বিভন্ত করেন। 
৯' স্ৰখণ্ড, ২. আদিখণ্ড, ৩. মধ্যখণ্ড এবং ৪. অন্তযথণ্ড। | 
সত্রখণ্ডটি মধ্যযুগীয় মঙ্গল কাব্যের ধাঁচে হরি-নারদ, কষ-রদাক্িণী, হর-পারতা, 
বহ্মা-নারদ ইত্যাদি দেব বন্দনার বর্ণনা রয়েছে। আদ খণ্ডে সৈতন্যদেবের, জদ্ম 
₹ হতে গয়া গমন এবং প্রত্যাবর্তন বাণত হয়েছে। মধ্যথণ্ডে সন্ন্যাস, পুরাযানন 
সার্বভৌম কাহিনশ রয়েছে। অন্ত্যখণ্ডে চৈতন্যদেবের তাঁথ‘ভ্রমণ এবং নাঁলাচলপর্ব 
:ও তিরোধানের কথা আছে। তবে এই খণ্ডটি অসম্পূর্ণ 


লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল কাব্যের চৈতনাদেবের মানবিক মাহমা বিকাশের কোন 
অবকাশ ছিল না। তান চৈতনাদেবের জীবনের উপর দেব মাহমা আরোপ করতে গিয়ে 
নানা অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করেছেন। ফলে তাঁর কাব্য হতে ব্যান্ত 
চৈতন্যদেবকে খ:জে পাওয়া কঠিন। সবেপিরি গোর নাগরা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে 
গিয়ে কবি বহ:ক্ষেত্রে এঁতিহাপিকতা রক্ষা করতে পারেন নি। এই সব কারণের 
জন্য বৈফবভন্ত সম্প্রদায় তাঁর কাবাকে তুলনামূলক ভাবে বেশি অপছন্দ করেন। 


রর মতে লোচনের 
দীনেশচন্দ্র সেনের 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৬ 


তবে লোচনদাসের কাব্যে উপরোন্ত ব্র্যাট থাকলেও কাব্যমল্য কম নয় । ডঃ দীনেশ 
চন্দ্র সেন তাঁর কাব্য সম্বন্ধে সুন্দর অভিমত প্রকাশ করেছেন-_“...লোচনের 
টৈতন্যমন্গলে অনেক স্থলে কাঁবত্বের সৌন্দর্য আছে। হাতহাসের রেখাঙ্কত প্রস্তর 
খণ্ডের নিক্ষল খোঁজে পাঠক বিরন্ত হইলে পথে পথে কল্পনা বনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
মাধবী ও কুন্দ কুসুম কথাণণৎ পারমাণে তাঁহার শ্রম অপনোদনে সাহায্য কাঁরবে ৷” 
সর্বন্ধ না হলেও তশার কাব্যের যন্র তত্র এই ক্ষুদ্র মাধবী ও কুন্দ কুসুমের সৌন্দর্য 
লীলা প্রত্যক্ষ করা যায় । চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের আগে বিবপ্রয়ার অন্তর বেদনা 
উপরোন্ত টীন্তর সমর্থন করে__ 
অরণ্য কণ্টক বনে কোথা যাবে কোন স্থানে, 
কেমনে হাঁটিবে রাঙা পায় । 
ভীমতে দাঁড়াও যবে, প্রাণে মোর ভয় তবে 
হোলয়া পড়য়ে পাছে গায় ॥ 
‘ক কাঁহব মুই ছার আম তোমার সংসার 
সন্ন্যাস কাঁরবে মোর তরে। 
তোমার নিছান লৈয়া মার যাব বিষ খাইয়া 
সখে তুম ব9 এই ঘরে ॥ 
৩. জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ ১ 
জয়ানন্দের কাব্যের নাম চৈতন্যমঙ্গল’ ৷ কাব্যথানি বৈষ্ণবদ্শনের সঙ্গে সব 
সময় সামঞ্জস্য রক্ষা করে নি বলেই একে প্রামান্য বলে মনে করা হয় না। কিন্ত 
এই কাব্যে টৈতন্য-জীীবনী সম্বন্ধে কিছ এীতহাসিক তথ্য মিলে যা অন্যজীবনী 
কাব্যগরীলতে অন:পাঁদ্থত। সে সময়কার সমাজ সম্বন্ধেও অনেক তথ্য এ কাব্যাটতে 
পাওয়া যায়। 
জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ কাব্যটি দীঘণদন বৈষণব-সমাজে ' অপারাঁচত ছিল। 
তশর কাব্য প্রসঙ্গে' অন্য কোন বৈষ্ণব আকার গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায় না। কাব্যাট 
বর্তমান কালে আবিষ্কৃত এবং মুদ্রিত হয়েছে । কাঁব কাব্য মধ্যে নিজের আত্ম- : 
পাঁরচয় দিয়েছেন । বর্ধমানের নিকট আমাইপরুরা গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বংশে জয়ানন্দের 
জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র এবং মাতার নাম রোদনী দেবা । 
সবাদ্ধ মিশ্র চৈতন্যভন্ত ছিলেন। টৈতনাদেব নীলাচল থেকে গৌড়ে ফেরার পথে 
অথবা গৌড় হতে নীলাচল ফেরার পথে সুবাদ্ধ মিশ্রের গৃহে আতথ্য গ্রহণ 
করোছিলেন। তখন এক বছরের িশ7 জয়ানম্দকে কোলে নিয়ে রোদনী দেবী 
টৈতন্যদেবের ভোগ রান্না করোছলেন। শিশুকালে তশর নাম ছিল গুইএহা”। 
স্বয়ং টৈতন্যদেব তার নাম করণ করেন জয়ানন্দ:। তিনি আভরাম গোস্বামীর শিষ্য 
দছলেন বলে অনেকে অনুমান করেন। কারণ কাব্যমধ্যে [তান নিজেকে “'আভরাম 
গোসাঞ্চর দাস’ বলে আভহিত করেছেন । 
[4 


৬৬ বাংলা সাহত্যের ইতিহাস 


জয়ানন্দের কাব্যের রচনা কাল সম্বন্ধে সাঠক কিছু জানা যায় না। তবে, 
জয়ানন্দ দনজেই স্বীকার "করেছেন যে, ব্‌ন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত রচনার পরেই 
তান কাব্য রচনা করেছেন। ডঃ শবমান 'বহারী মজ:মদার অনুমান করেছেন 
১৫৬০ গ্রীষ্টাব্দের 'কাছাকাছি সময়ে অথবা তার পরে জয়ানন্দের কাব্য রাঁচত 
হয়োছল। 
জয্নানদ্দের কাব্য নয় খণ্ডে বভন্ত ; আদ, নদীয়া, বৈরাগ্য, সন্যাস, উৎকল, 

প্রকাশ, তীর্থ, 'বজ্রয় ও উত্তর । আগেই বলা হয়েছে (তান পুরোপনীর ইতিহাস 
আশ্রয় .করে কাব্য রচনা করেন ি। বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে কাব্যমধ্যে 
পুরোপতার নিষ্ঠা বজায় রাখেন নি। কোথাও কোথাও শান্তি ভাবনা চিন্তার প্রকাশ 
করেছেন। তবে তার কাব্যের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে চৈতন্যদেবের িরোভাব 
কাঁহনীর উল্লেখ । যতগ্ঠীল চৈতন্য-জীবনী কাব্য পাওয়া যায়, তার কোনটিতে 
চৈতন্যদেবের তিরোভাব কাহনীর যথার্থ উল্লেখ নেই। জীবনীকারগণ হয়ত 
মহাপ্রভুর মৃত্যুলীলা প্রকাশ করতে চান নি | কিন্তু জয়ানন্দ চৈতনাদেবের তরোভাব 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, আবাঢ়ের রথযাত্রার দিনে রথের সম্মুখে নৃত্য করার 
সময় মহাপ্রভুর বামপারে ইটের ট:কুরো বাঁধে যায়। পরে পারের যন্ত্রণা বাড়তে 
থাকে । তখন তান নিজেই ইহধাম ত্যাগ করেন । 

আষাঢ় বণ্চিত রথ বজয়া নাচিতে । 

ইটল বাঁজল বাম পাএ আচাম্বতে ॥ 

চরণ বেদনা বড় বাঁণ্ঠর দিবসে । 

সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে ॥ 

পণ্ডিত গোসাঞকে কহিল সর্বকথা ৷ 

কাল দশ দণ্ড রান্রি চাঁলব' স্বথা ॥ 


মারা শরীর তথা রাহল যে পাঁড় । 
চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জদ্বুদ্বীপ ছাড় ॥ 
চৈতন্যদেবের তিরোধানের কাহিনী ছাড়া আরো এমান কিছ: কিছ; নূতন তথ্য 
তর কাব্যে পাওয়া ঘায়। তবে সব তথ্য ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে না'। 
চৈতনা-জীবনী বর্ণনায়ও ঠিকমত সময়ের অনুক্ৰম মানা হয় ন। এই সব নানা 
কারণে তশর কাব্য জনসমাজে প্রসিদ্ধ লাভ করে নি। 


৪. কৃষদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রী চৈতন্য চারতামৃত” 


চৈতন্য জীবনী-কাব্যগ্লির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবোচত হয়েছে কৃষ্ণ দাস 
কাঁবরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য চারতামৃত”। চৈতন্য জীবষনীর মধ্যে স্ধাপেক্ষা 
প্রামান্য, তথ্যনির্ভর এবং স:লিখিত গ্রন্থ এটি। চৈতন্যদেবের শেষ বার বছরের লীলা- 
চাঁরত কেবলমাত্র এই কাব্যাটতে পাওয়া যায়। 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৬৭. 


কৃণদাস কাবরাজ যেমন তত্বজ্ঞানী পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি পরম নিষ্ঠাবান 
বৈষ্ণব ছিলেন । এই বৈষণবীয়তার জন্য, শোনা যায়, তার ভ্রাতার সঙ্গে বিচ্ছেদ 
ব্রটোঁছল ৷ জীবনের শেষ অধ্যায়ে পারণত জ্ঞানও অভিজ্ঞতার অভিসেচনে গভীরনিষ্ঠার 
সঙ্গে তান এই কাব্যাট রচনা করোছলেন। সে দিক হতে এই কাব্যে চৈতন্যদেবের 
যেমন সমগ্র জীবনের প্রামাণ্য ইীতহাস পাওয়া যায়, তেমনি বৈষ্ণব ততও দাশশীনকতার 
পারচয় পাওয়া যায়। তাই এটিকে আকর গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে । 

কৃষ্ণদাস কাঁবরাজের আত্মপারিচয় হতে তশার সম্বন্ধে বিশেষ কিছ; জানা যায় না। 
নৈহাটির নিকট ঝামাটপর গ্রামে তার বাসভ্াম ছিল । অনেকে বামাটপুর বর্ধমান 
জেলার অন্তর্গত বলে অনুমান করেছেন । কিন্ত? তা ঠিক নয়। কবির পিতার 
নাম ভগীরথ এবং মাতার নাম সুনন্দা । তর ভাইয়ের নাম ছিল শ্যামদাস ৷ 
কবি নিত্যানন্দ কর্তৃক স্বপ্নাঁদ্ট হয়ে বৃন্দাবন যান এবং সেখানে রুপ ও সনাতন 
গোস্বামীর আশপবা্দ লাভ করেন ও রঘনাথ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 
তশর জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। কেউ কেউ 
১৫১৭খরাণ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়োছল এবং ১৫৩৭শকে তান তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন 
“বলে মনে করেন। এ ঃ 

কাঁব ঞ্রসচৈতন্য চারতামত, রচনার আগে সংস্কৃত দ:খান গ্রন্থ রচনা করেন। এক, 
‘সারঙ্গ রঙ্গদা* এট কৃফকর্ণমূতের টীকা এবং দুই, ‘গোবিন্দ লীলামত' মহকাব্য। 
বলা বাহুল্য তান সংস্কৃত অলঙ্কার শাম্্রকাব্য, ব্যাকরণ ইত্যাদিতে সুপাণ্ডত ছিলেন । 

কবিরাজ গোস্বামীর চারতগ্রন্খানি সংবহৎ ৷ আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই তিনটি 
লশীলাখন্ডে কাব্যটি বভন্ত। আ'ঁদলালা অংশে সতেরোট পরিচ্ছেদ আছে; 
তার মধ্যে নট পারচ্ছেদে গোড়ায় বৈষবতত্বের মূল কথা আলোচিত হয়েছে। 
পরবতণ পারচ্ছেদগ:লেতে মহাপ্রভুর জণম হতে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত কাহনী আলোচিত 
হয়েছে। মধ্যলীলা অংশে প*চিশাঁট পারচ্ছেদ আছে। এই অংশে চৈতন্যদেবের 
দীর্ঘ ছ'বছর ব্যাপী তীর্থ ভ্রমণকাহনী এবং সাধ্য-মাধন তত্বের কথা আছে। 
অস্তযালীলায় মহাপ্রভুর. “দিব্যোন্মাদ’ বার্ণ ত হয়েছে। এই অংশে কাঁব স্বরূপ 
'দামোদরের কড়চা এবং রূপ গোস্বামী ও রঘুনাথ দাসের রচিত শ্লোক মালা হতে প্রচুর 
সাহায্য গ্রহণ করেছেন। I 


আগেই বলা হয়েছে কাবরাজ গোস্বামী পাণ্ডত ব্যান্ত ?ছিলেন। কাব্যের ছন্রে- 
ছত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ও দার্শীনকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। সংস্কৃত কাব্য, নাটক 
প্রভাতি হতে তান বহু উদ্ধত তাঁর কাব্যে দিয়েছেন। তা ছাড়া অনেক জটিল 
বৈষ্ণব দার্শনিক তত্বের তান সহজ ও সরল ব্যাখ্যা করেছেন । কোথাও পাণ্ডিত্যের 
অভিমান প্রকাশ করেন নি বরং বৈষবোচিত দীনতা প্রকাশ করেছেন । 
সব শ্রোতাগণের করে চরণ বন্দন ৷ 
যা সভার চরণ-কৃপা শুভের কারণ ॥ 


৬৮ বাংলা সাঁহত্যের হীতহাস 


চৈতন্য চাঁরতাম্‌ত যেই জন শুনে । 
তাহার চরণ ধুঞা কার মুনঞে পানে ॥ 
কৃষ্ণদাস কাঁবরাজ তশার পর্্বস্মীরগণের খণের কথা দীনতার সঙ্গে স্বীকার 
করেছেন ৷ তবে কাঁবকর্ণপুরের অনুসরণ করেও তাঁর নামোল্লেখ কাব্যের কোথাও করেন 
দন । মনে হয়, স্বরূপ দামোদরের কড়চার আদর্শেই দুই কাব কাব্য রচনার উপাদান 
সংগ্রহ করোছিলেন। দন্ত দুঃখের বিষয় স্বরূপ দামোদরের কড়চা আজও অনাঁবষ্কৃত। 
তাঁর কাব্যে ভন্ত কাঁবর ভান্ত-চেতনা ও ভীন্তরস চৈতন্য-জীবন হাতছাসকে আচ্ছন্ন 
করোন বা অলৌকিক কাঁহনী বর্ণনার দ্বারা চৈতন্য ব্যান্তত্ব ঢাকা পড়ে যায় নি। 
তান মূলত কাব্য রচনা করার প্রেরণা নিয়েই কাব্য রচনা করোছলেন- পর্ব সারগণের 
মত পশচাল রচনায় ব্রতী হন ীন। কিন্ত; সাঁত্যকারের কাবত্বের প্রকাশ তাঁর কাব্যে 
খুবই কম । তবুও মাঝে মাঝে চাঁকত কাব্যরসের 'িদ্দাং চমক পাঠকমান্রকেই 
শ্যাম্মত করে। যেমন__ 
কৃষ্ণ প্রেম স্ীনর্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল 
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু । 
অথবা কৃষ্ণের অধরামৃত কৃষ্ণগুণ সূচাঁরত, 
সুধাসার স্বাদ বিনিশ্দন। 
তা'র স্বাদ যে:না-জানে, . জন্মিরা না মৈলে কেনে, 
সে রসনা ভেক জিহ্বা সম ॥ 


মগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পাঁরমল, 
যেই হরে তার গর্বমান। 
হেন কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ, যা'র নাহি সে সম্বম্ধ 


সেই নাসা ভদ্বার সমান ॥ 

সাঠিক কাব্যের বিচারে হয়ত দেখা যাবে অনেক ক্ষেত্রে তশর ছন্দের গরামল আছে। 
কিন্ত; ভান্তরসের চমৎকারত্ব সে ত্রুটি পাঠককে পাড়া দেয় না। চৈতন্য চাঁরত, বৈষ্ণব 
দর্শন এবং দ:রহ তব্বের সধামশ্রণে কষ্ণনাস কাবরাজ যে কাব্য রচনা করেছেন তা যুগ 
ও কালের বিচারে অনবদ্য । সব দিক বিচার করে ডঃ সককুমার সেন তাই এই কাব্যাটকে 
বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ চারত-কাব্য ?হসেবে চিহিত করেছেন। 

কৃষণদাস কাবরাজের মৃত্যু সম্পর্কে একটি কাহিনী শোনা যায়। শ্র্টৈতন্য 
চারতামৃত' কাব্যখানির মলে পথ চুরি হওয়ায় কাব নাক . দুঃখে -আত্মহত্যা 
করোছিলেন। তবে এ ঘটনা কতদ;র সত্য তা এখনও 'দ্থির হয় {ন । যাই হোক পাঁণ্ডত- 
গণের অনুমান কাব ১৬১৫ খ্রীঃ এর কাছাকাছ কোন সময় মৃত্যুবরণ করেন । 

কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই জীবনী কাব্যাটর গুরুত্ব অপারসীম। এই কাব্যাটই 
প্রথম মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গতানুগাঁতকতার সীমা রেখা লঙ্ঘন করৌছল। 
কারণ এটি ছিল পাঠ্যকাব্য। কাব্যটিতে তত্ব এবং দার্শীনকতা এত বেশি যে তা কোন 
মতে গীত হবার যোগ্য ছিল না। দ্বিতীয়তঃ দাশশীনকতা এভাবে এর আগে আর 
কখনো কাব্যের অঙ্গীভূত বিষয় হয়ে উঠে নি। 


পদাবলী সাহিত্য 


বলরাম দাস, জ্ঞানদাস ও 
নবম অন্যাস 2 
গোঁিন্দ দাসের পদাবলী 


॥ পদাবলী সাহত্য ॥ 


বাঙালীর কাব্য চেতনায় পদাবলী একাট অপর্ব সংরাবী শব্দ । এই শব্দাটর 
দ্যোতনা পাঠক চিত্তকে সঙ্গীতের বর্ণতিলায় অবগাহনের ইঙ্গিত দেয়। কবে সেই 
কোন কালে দ্বাদশ শতকে জয়দেব “মধুর কোমল ফাল পদাবলী” রচনা করোছিলেন। 
তারপর থেকে বাংলা সাহত্যে “পদাবলী' নামে ক্ষনদ্র অবয়বের ছোট ছোট কাঁবতা 
রচিত হয়েছে । তারঃবিষয়বস্ত; রাধা-কৃষের প্রণয় লীলা অথবা চৈতন্যললা। তখন 
এর নামকরণ হয়েছে :বৈফব পদাবলী অথবা পদাবলী সাহত্য। বৈষ্ণব কাঁবদের 
অহাজন” বলা হতো । তাই তাঁদের রচিত পদাবলীকে আবার “মহাজন পদাবল+ও 
বলা হতো। আরও পরে এ স্বপ আয়তনের কাঁবতার বিষয়বস্তু: যখন শান্তি 
{বষয়ক হয়েছে তখন তার নাম হয়েছে “শান্ত পদাবলী” । এইভাবে পদাবলী সাহত্যের 
ক্রমাবকাশ লক্ষ্য করা যায়। 

‘পদাবলী’ শব্দটি সমাণ্ট বাচক । ‘পদ’ শব্দাট গান অর্থে ব্যবহৃত হতো । ফলে 
পদাবলী অর্থে গানের সমান্ট বোঝায় । মধ্যযুগের বাংলা সাঁহত্যে পদাবলী 
শন্দাট গানের সমান্টি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যেমন-_বিষ্ণ: বিষয়ক গানের 
সঙ্কলন বৈষ্ণব পদাবলী ; শান্ত বিষয়ক গানের সঙ্কলন শান্ত পদাবলী । যাইহোক, 
বর্তমানে পদাবলণ বলতে আমরা ব্যাঁঝ স্বল্পায়তনের কাঁবতা বা গানের সঙ্কলন। 

বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা সাহত্যের অমুল্য সম্পদ। অনেকে একে গীতি কাঁবতা 
বলেছেন। কিন্ত বৈষ্ণব পদাবলী সাইত্য আক্ষীরক অর্থে এবং প্রথাগত ভাবে 
গীতি কাঁবতা নয়। তা না হলেও, পদ্বাবল? সাহিত্যের সঙ্গে কীর্তন গানের প্রসঙ্গাট 
জাঁড়ত। রমপযায়ি অনুযায়ী কণর্তনীয়ারা পূব'রাগ, আভিসার, মান ইত্যাদি বিভাগে 
সাজিয়ে গান-করতেন। প্রাচীন কালে এর নাম করণ করা হয় “পালা গান’ । 
আধ্নিক কালে “পালা” শশ্দাট ণবষয়” শব্দের দ্যোতক। যেমন রাধা-কৃষ্ণের পালা, 
হর-গৌরার পালা ইত্যাদি । একদা যা {ছল রসপর্যায়ের দ্যোতক বর্তমানে তা 
শবষয় বা কাহিনীর দ্যোতক- হয়ে উঠেছে । ‘পদ’ এবং পপালা'র মধ্যে ভাষাতাত্বিক 
ধববর্তন খজে না পাওয়া গেলেও উভয়ই গীত অর্থে ব্যবহৃত হত এবং এখনও সেই 


অর্থে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে । 


টে রী বাংলা সাহত্যের ইীতহাস 


বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর তিনটি ধারা সাঁচত হয়েছে । এক. চৈতন্য- 
পর্ব পদাবলা সাঁহত্য, দুই. চৈতন্য সমসামার়ক পদাবলী সাহত্য এবং তন. 
চৈতন্যোত্তর পদাবলন সাহিত্য । বলা বাহুল্য বিষয়গত দিক হতে এবং ভাবের দিক- 
হতেও এই গতনাট ধারার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে । 
চৈতন্য পূর্ব বৈষ্ণৰ পদাকলীর বিষয়বস্তু; ছিল রাধা কৃষ্ণের প্রেম । তখন কাঁবরা 
'নতান্ত প্রথানুসারী ভাবেই রাধা কৃষ্ণের প্রণয় লীলা স্বল্পায়তনের কাঁবতার মাধ্যমে 
রচনা করতেন। 'বশেষ কোন ধমীয় প্রেরণার দ্বারা উদ্বোধিত হয়ে কাঁবরা রাধাকৃষের 
পদ রচনা করতেন না। কারণ একই কাঁব যেমন রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা 
করেছেন তেমাঁন গণেশ অথবা হর-পার্বতী বিষয়ক পদও তান রচনা করেছেন। তা 
ছাড়া চৈতন্য পূর্ববতাঁ পদাবলী সাহিত্যে বৈষ্ণব দর্শনের আধ্যাত্মবক দকাঁট খুব 
সোচ্চার ছিল না যেমন সোচ্চার ছিল এর সঙ্গীতময়তার দিকটি ৷ 
কিন্ত; ষোড়শ. শতকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে এবং তাঁর নবপ্রবার্তত 
মানাবক ধর্ম প্রচারের ফলে বৈষ্ণব ধর্মের অন্তাঁনণহত ফলগযধারা আপামর জনমানসে 
প্রবল জলোচ্ছৰাসের রূপ গ্রহণ করে। তখন কাঁবরা বৈষ্ণব পদাবলশ রচনার পেছনে! 
একটি ধর্মীয় প্রেরণা লাভ করল এবং ভক্ত সাধনার অঙ্গ হিসেবে পদাবলগ সাঁহত্য 
গববোঁচত হতে থাকল । শহুধ্‌ তাই নয়, তখন থেকে পদাবলী সাহত্যের আধ্যাত্মক 
কটি বিশেষভাবে স্বীকৃত হতে থাকল । পদাবলী সাহত্য বৈষ্ণব তত্র রসভাব্য 
হয়ে উঠলো | 
যাঁরা চৈতন্য সমসাময়িক কি তাঁরা চৈতন্যদেবের ব্যন্তি-জীবনের মধ্যে রাধাকৃষের 
লীলাকে প্রত্যক্ষ করলেন। ভীন্তবাদের তারতম্য সচিত হলো । এতাঁদন যা ছিল 
“বৈধ” ভান্ত তা রূপান্তীরত হলো 'রাগানুগ্রা” ভাজতে । এর আগে কৃষ্ণ ছিলেন 
দ্বর্য শান্তর প্রতীক ; অর্থাৎ তান ছিলেন শচ্থ-চন্র-গদা-পদ্মধারণ শান্তমান কৃষ্ণ । 
তান , প্রোমক ছিলেন ঠিকই, কিন্ত; ভন্ত-চিত্তে তিনি ছিলেন এধ্ব্যরূপণ । 
চৈতন্যদেবের মানাবক প্রেমের স্পর্শে কৃষ্ণের মাধুর্য দিকের প্রাতষ্ঠা শুরু হলো । 
কৃষ্ণ ভন্তের কাছের কখনো সন্তান, কখনো সখা,,আবার কখনো প্রোমক। পর্বত 
কালে রাধার লৌকিক রূপ আধ্যাত্মিকতার আবরণে ন্‌তনভাবে প্রকাশিত হলো । 
রাধা কৃষ্ণের হলাদনী শান্ত অর্থাৎ আনন্দ স্বরূপ । কৃষ্ণের'আর এক সত্বা রাধা । 
ণনজের প্রেম নিজেই আগ্বাদন করার জন্য হলাদিন! শন্তি রুপে রাধার প্রকাশ । 
তাছাড়া চৈতন্যদেষের জাঁবিভাবের ফলে আর একটি নুতন চিন্তা সংযোজিত 
হলো পদাবল সাহিত্যে, তা হচ্ছে 'গোরচান্দ্কা' । গৌর চান্দ্রকার দন্ত্রপাত হয় 
চৈতন্যদেবের দদিব্যলীলা দেখে । ভন্তেরা চৈতনাদেবকে হয় কৃষ্ণের অথবা রাধার 
অথবা রাধা-কৃষের যুগল অবতার বলে মনে করতেন। চৈতনাদেবের যখন দিব্যোল্মাদ 
অবস্থা দেখা দিত তখন তাঁর আচার-আচরণের মধ্যে রাধা-কৃফের প্রণয়লীলা প্রকাশ 
পেত। প্রত্যঙ্ষদরশশরা চৈতন্যদেবের এই বিশেষ বিশেষ ভাবমযাত'কে রাধা-কৃফের, 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৭১ 


প্রণয় লশলার বিভিন্ন পায়ের সঙ্গে. মিলিয়ে নিতেন। তাই পরবর্তীকালে রাধা-কৃষং 
লগলা গান করার আগে তাঁরা রাধা ভাবের গৌর পদ আগে গেয়ে নিতেন। তারপর 
রাধা-কৃষ্ণ লালায় প্রবেশ করতেন। রাধা-কৃষ্ণের এই গৌর অথ চৈতন্যভাব সদ্‌শ 
পদগর্থীলকেই গৌরচান্দ্রকা বলা হয়। 

চৈতন্য বিষয়ক সাধারণ পদগ্যালকে বলা হয় চৈতন্যপদ অথবা গৌরপদ।॥ এই 
পদগুলির বিষয়বস্তু চৈতনাদেবের জীবনের বিভিন্ন অবস্থা এবং প্রকীত। এর সঙ্গে 
গৌরচান্দ্রকার কোন মল নেই। প্রথমটি চৈতন্য-জীবনের নানা পথয়ি সম্বন্ধীয় 
'এবং দ্বিতীয়টি চৈতন্যের রাধাভাব সদৃশ পদ । 

ফলে, চৈতন্য সমসামায়ক পদকতা ও চৈতন্য পরবর্তী পদকতার্দের রচিত 
পদাবলপতে গৌরচীন্দ্রকার সংযোজন হওয়ায় চৈতন্য পরবতী” পদকতার্দের রাঁচিত 
পদাবলণর সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় । আবার চৈতন্য সমসাময়িক পদকতা্দের 
সঙ্গে চৈতন্য পরবতঈ* পদকতার্দেরও বিশেষ পার্থক্য চোখে পড়ে। কারণ 
প্রত্যক্ষদশগ'র বিবরণে যা স্পন্ট ও আভজ্ঞতায় সজাব তা চৈতন্য পরব” কাঁবদের 
রচনায় অনুভূতি নিভ'র । প্রত্যক্ষদশা“রা যা সহজভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন 
চৈতন্য পরবতণ কাঁবরা সেক্ষেত্রে দার্শীনকতা এবং অলঙ্কার ইত্যাদির আবরণ দিয়ে 
ঢেকে দিয়েছেন। প্রত্যক্ষদশাদের ভাষা সহজ এবং সরল-_চৈতন্য পরবর্তী“ কবিদের 
পদ্াবলগর ভাষা মাণ্ডনিকতায় এবং চাতুকলায় পারিপর্ণ। এই পার্থক্য শুধু 
চৈতন্যাবষয়ক পদে সূচিত হয় নি; রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনাতেও দেখা যায় ৷ 
কারণ, চৈতন্য সমসামাঁয়ক কাঁবগণ চৈতন্য-জীবনের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণ লীলা প্রত্যক্ষ 
করেছেন।' চৈতন্যোত্তর যুগের কাঁবরা বৈষ্ণব তত ও দাশশীনকতার উপর নিভ'র করে 
কাব্য রচনা করেছেন। 

চৈতন্য পর্বত“যুগের অন্যতম বৈষ্ণব কাব জয়দেব । যাঁদও [তান সংস্কৃতে 
তাঁর মধ্যর কোমলকান্ত পদাবলী” রচনা করেছেন তবুও সে ভাষা অনেকাংশে বাংলার 
সমগোন্রগয় (920910105৩৫ vernacular )| জয়দেষেবের পরে নাম করতে হয় 
বিদ্যাপাঁত ও চণ্ডাদাসের। পদাবলী সাহত্োর অনন্য সাধারণ এই দুই কবির 
কবিতা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । 

চৈতন্য সমসামায়ক কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মরারগ:প্ত, নরছার সরকার, 
বাপু ঘোষ এবং বংশীবদন। এ'রা, প্রত্যেকেই চৈতন্যদেবের ভাব-জীবনের 
প্রত্যক্ষদণ ছিলেন এবং তা অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন । 

চৈতন্য পরবর্তী“ কালে অর্থাৎ চৈতন্যদেবের মহাপ্রয়াণের পরে খোড়শ শতকে যে 
সব বৈষ্ণব কাঁব আবভ্ঠত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে বলরাম দাস, জ্ঞান দস, গোবিখ্দ- 


দান, রায় শেখর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
বাংলা পদাবলী সাহিত্যে এই তিন শ্রেণীর কবি তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে 


গেছেন এবং এদের রচনা সম্ভার নিয়ে গড়ে উঠেছে বৈষ্ণব পদাবল? সাহিত্য । 


৭২ বাংলা সাহত্যের ইীতহাস 
১. বলরাম দাস ৮ 


চৈতন্যোত্তর ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব কাঁবদের মধ্যে বলরাম দাস অন্যতম কাঁব। 
বলরাম দাস নামে বৈষ্ণব সাহিত্যে একাধিক কাঁৰ আছেন। আমাদের আলোচ্য 
বলরাম দাস দিলেন 'নত্যানশ্দ প্রভুর শিষ্য । তান কৃষ্ণনগরের নিকট মতান্তরে 
বর্ধমানের নিকট দোগাঁছরা গ্রামে বসত স্থাপন করোঁছলেন এবং সেখানে 
বালগোপালের মুত গ্রাতাষ্ঠত করোঁছলেন। 

বলরাম দাস পরম 'নষ্ঠাবান বৈষ্ণব ভন্ত ছিলেন । ইনি চৈতন্য দেব এবং গরু 
শনত্যানন্দ প্রসঙ্গে অনেক স:ন্দর পদ রচনা করেছেন। চৈতন্য ভাগবতে তাঁর প্রসঙ্গে 
উল্লেখ আছে ; “প্রেমরসে মহামত্ত বলরাম দাস” । 

বলরাম দাস ব্রজ্ঞবনল ও বাংলা উভয় ভাষায়ই পদ রচনা করেছেন। ব্রজবুল 
অপেক্ষা বাংলা পদগু্নলই উৎকৃণ্ট । বাৎসল্য রসের ক্ষেত্রে বলরাম দাসের কৃতিত্ব 
আঁধক। বৈষ্ণব সাঁহত্যে তাঁকে অনেকে বাৎসল্য রসের কাঁব বলে থাকেন। 


শ্রীদাম-সহদাম দাম শুন ওরে বলরাম 
িনাত করিয়ে তো সভারে। 

বন কত আত দর, নব তৃণ কুশাঙ্কুর, 
গোপাল লইয়া না যাইহ দুরে ॥ 

সখাগণ আগে পাছে, গোপালে রাঁখয়া মাঝে, 
ধীরে ধীরে করহ গমন। 

নব তৃণাক্কুর আগে, রাঙা পায়ে জান লাগে 

প্রবোধ না মানে মোর মন। 
নিকটে গোধন রেখ্যে মা বলে ?শঙ্গায় ডেক্যে, 


ঘরে থাঁক শ্যান যেন রব। 
বিহ কৈলে গোপ জাত, গোধন পালন বাত 
তোঁঞ বনে পাঠাই যাদব ॥ 


বলরাম দাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাণী, 
মনে কিছু না ভাঁবহ ভয়। 
চরণের বাধা লইয়া, * দিব আমরা যোগাইয়া 


তোমার আগে কাহনু নিশ্চয় ॥ 


বলরাম দাসের ভাষা সহজ এবং হৃদয়গ্রাহী । পদাবলী সাহিত্যে খুব কম কাঁবই 
এমানি হৃদয়গ্রাহী সহজ ভাবায় কাব্য রচনা করেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলরাম 
দাসের পদাবলগর অকুন্ঠ প্রশংসা করেছেন। অধ্যাপক খগেন্দুনাথ মিত্র তাঁকে 
কবিত্বের বিচারে জ্ঞান দাস ও গোবিন্দ দাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। 

গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে তাঁর কাতিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাধা-কৃষ্ণের 


বাংলা সাহত্যের ইতিহাস ৭৩ 


রূপানুরাগ বর্ণনায় তাঁর কুশলতা অনদ্বাকার্য । একাট পদের আংশিক উদ্ধৃতি 
এ প্রসঙ্গে দেওয়া হলো-_ 


কিবা সে কাঁহব বধূর পিরী!ত 
তুলনা দিব যে কিসে। 

সমুখে রাখিয়া মুখ 'নরখয়ে 
পরাণ অধিক বাসে ॥ 

আপনার হাতে পান সাজাইয়া 
মোর মুখ ভরি দেয়॥ 

মোর মুখে দিয়া আদর কাঁরয়া 


" মুখে মুখ দিয়া নেয় ॥ 


রর এইসব পদ রচনায় বলরাম দাস প্রার চণ্ডীদাসের দনকটব্তী* ।* আন্তারকতায় 
বাৎসল্যে এবং প্রেমানূভতির স্মাত চারণায় বলরাম দাস পদাবলী সাহত্যের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাঁব। : 


২. জ্ঞান দাস 

মধ্যযুগের পদাবলী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাঁবদের মধ্যে জ্ঞান দাস অন্যতম । তান 
চৈতন্যোওর যুগের কাব 'ছলেন। যতটুকু জানা ধায় জ্ঞান দাস বর্ধমান জেলার 
কাঁদড়া গ্রামের এক, ব্রাহ্মণ বংশে ১৫৩০ গ্রীন্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ॥ তান 
দনত্যানন্দের পত্নী জাহবী দেবীর শষ্য ছিলেন । গোবন্দ দাস কাঁবরাজ ও বলরাম 
দাসের সঙ্গে তান নরোত্তম দাস আয়োজিত খেতুরীর বৈষ্ণব মহোৎসব ও কাঁব 
সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন৷ জাহ্বাদেবীও উত্ত অনুষ্ঠানে উপ্থিত দছলেন। 
শোনা যায়, কাব আজীবন আঁববাহত ছিলেন এবং উচ্চাঙ্গের বৈষ্ণব ভন্ত {ছলেন। 

পদাবলী রচনার ক্ষেত্রে জ্ঞানদাস বাংলা ও ব্রজবীল এমন ক বাংলা ও ব্লজব 
'মাশ্রত ভাষা ব্যবহার করেছেন । ব্ৰজ্জবুলি ভাবায় রাঁচত তাঁর পদসংখ্যা অনেক বেশী । 


ধৃকন্ত; জ্ঞান দাস যে পদাবলপীর জন্য চৈতন্যোত্তর যখগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাঁব বলে 


ববোঁচিত হয়েছেন সেগীল সবই বাংলা ভাষায় রচিত ! ব্রজবীল ভাবার রাঁচত 


পদগুলি কীন্রমতা দোষে দুদ্ট। তা ছাড়া জ্ঞান দাস বৈষব রন পর্যায়ের সব স্তরে 
পদ রচনা করলেও 'সবক্ষেত্রে সমান কাঁতিত্ব দেখাতে পারেন ন। রূপানুরাগ ও 
আক্ষেপানুরাগের পদে তান বিশেষ কাতিত্ব দৌথয়েছেন । এই জন্য অনেকে তাঁকে 
চণ্ডীদাসের সার্থক উত্তর সাধক বলে থাকেন। মুলতঃ চণ্ডীদাসের পদাঙ্ক অনসরণ 
করে তান কাব্য রচনা করেছেন। 
জ্ঞান দাস র্‌পান;রাগের পদ রচনায় চণ্ডাদাসের মতই সহজ সরল ভাষা ব্যবহার 

করেছেন। শ্রীরাধার রূপম*্ধতা তাই তাঁর কাব্যে অপরূপ হয়ে 'উঠেছে__- 

রুপের পাথারে আখ ডুবিয়া রহিল । 

যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥ 


a8 বাংলা সাহিত্যের ইাঁতহাস 


ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান। 
অন্তরে 'িদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ ॥ 
অন্যন্র রাধা তাঁর সাঁখকে কৃষ্ণের রুপতন্ময়তার কথা বলেছেন-__ 
আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ 
যখন যোঁদকে পায়। 
বাহু পসারয়া বাউল হৈয়া 
তখন সৌদকে ধায় ॥ 
কিন্তু রূপানুরাগে বিভোর রাধার হৃদয়ে আক্ষেপের বাঁহ্প্রকাশ কাঁব অপর 
দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন__ ; 
রূপ লাগ আখ কুরে গুণে মন ভোর। 
» : প্রতি অঙ্গ লাগ কান্দে প্রাত অঙ্গ মোর ॥ 
গহয়ার পরশ লাগ হয়া মোর কান্দে । 
প্রাণ পারত লাগ থর নাহ বান্ধে ॥ 
জ্ঞানদাসের কাব্যের এই আক্ষেপ অন[ভ্াীত কতদর সক্ষম হৃদয়বত্তার পারচয় 
দেয় তা সহজেই অন:মেয়। আক্ষেপান;রাগের আর একটি পদ চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস 
দজনেরই ভানতায় প্রচালত। রাধার অন্তরের আর্ত দি 'নাবড় বেদনা রসে এই 
পদাটতে প্রকাশ পেয়েছে তা সহজে অনুভব করা যাবে 
সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধন 
অনলে পড়িয়া গেল। 
অমিয় সাগরে সনান করিতে 
সকাল গরল ভেল॥ 1 
আদ্রদমর্পনের পদ রচনায় জ্ঞানদাসের কৃতিত্ব কম নয়। রাধা যখন কৃষককে বলেন 
তোমার গরবে গরবিণ হাম, 
রূপসী তোমার রুপে । 
হেন মন লয় ও দুটি চরণ, 
সদা লয়্যা রাখি বুকে ॥ 
তখন মনে হয় কাঁব ব্যন্তি-জীবনের মানীবক আশা-আকাঙ্্ষার বাণীরূপ দিয়েছেন 
পদাবলী সাহিত্যে । বৈষ্ণব পদ সাহিত্যে জ্ঞানদাস মিলন ও বিরহের পদ রচনায়ও 
কম দক্ষতা প্রকাশ করেন নি। 
আগেই বলা হয়েছে জ্ঞানদাস চণ্ডাদাসের উত্তর সাধক ছিলেন। তবে ভাব, 
ভাষা এবং উপন্থাপনের ক্ষেত্রে দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। চণ্ডীদাস 
হৃদয় ধর্মের কবি ; জ্ঞান দাম হৃদয়ের অন্তার্ন'হিত রস ধর্মের কবি। জ্ঞানদাস 
চণ্ডীদাসের মত অনুভূতি মাত্র সম্বল করে কাব্য রচনায় ব্রতী হনান। তাঁর 
মধ্যে অন:ভযাতর নিবিড়তা লক্ষ্য করা যায় । এই হিসেবে চণ্ডীদাস স্বভাব শিল্পী" 
এবং জ্ঞানদাস মণ্ডন শিল্পী । 


বাংলা সাহত্যের ইতিহাস at 


২. গোঁৰন্দ দাস 
গোঁবন্দ দাস কাঁবরাজ চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব কাব্যের শ্রেষ্ঠ কাঁব। তান 
দবদ্যাপাতর ভাবশিষ্য ছিলেন । অনেকে তাঁকে বিদ্যাপাঁতর উত্তর সাধক বলে থাকেন। 
কাব্য রচনার ক্ষেত্রে ভাব, ভাষার এবং ছন্দের গদক থেকে বিদ্যাপাত এবং 
গোঁবন্দ দাস কাঁবরাজ প্রায় এক বলে মনে হয়। সেজন্যে তাঁকে সেযুগে “দ্বিতীয় 
দবদ্যাপাত’ বলা হতো ৷ কাব বল্লভ দাসের একটি পদে গোবিন্দ দাস কাঁবরাজ 
প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে £_ 
“বুজের মধুর লালা যা’ শীন দরবে শিলা । 
গাইলেন কাঁব বিদ্যাপাঁত। 
তাহা হৈতে নহে ন্যন গোঁবন্দের কাঁবত্ব গুণ 
গো'ঁবন্দ তীয় বিদ্যাপাঁত।” 


জ্ঞানদাস এবং গোঁবন্দ দাস সমসামাঁয়ক কাঁৰ "ছিলেন৷ ষোড়শ শতকের তৃতীয় 
দশকে তান শ্রীখণ্ডে তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করোছিলেন বলে অনুমান করা হয়। 
তাঁর পিতার নাম ছল চিরঞ্জীব সেন এবং মাতার নাম সুনন্দা। তাঁর জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা 
রামচন্দ্র {বিখ্যাত সংস্কৃত কাঁব ছিলেন। চিরঞ্জীব সেন ভন্ত এবং বৈষ্ণব ভাবাপন্ন 
ছলেন। কাঁবর মাতামহ {ছলেন “সঙ্গীত দামোদর’ গ্রন্থের প্রণেতা দামোদর 
সেন। তান শান্ত মতাবলম্বী ছিলেন । ' ফলে, প্রথম জীবনে গোঁবন্দ দাস এবং 
তাঁর অগ্রজ শান্ত, ধর্মে'র অনুগামী ছিলেন। ১৪৯৯ শক অথবা ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 
দৃতাঁন গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হলে দেবী কর্তৃক স্বপ্নাঁদস্ট হয়ে প্রীনবাস আচারের 
দনকট বৈষ্ণব ধর্মে দশক্ষা গ্রহণ করেন। ১৫৩৫ শকে তান পরলোক. 


গমন করেন। 

প্রথম জীবনে তান শান্তপদ রচনা করেন । শেষ বয়সে তান বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা 
লাভ করার পরই বৈষ্ণব পদ সাঁহত্য রচনায় আত্মানয়োগ করেন। গোবিন্দ দাস 
কাঁবরাজ ব্রজবদীল ও বাংলা ভাষায় কাঁবতা রচনা, করেছেন; তবে বাংলা অপেক্ষা 
ব্জবূিতে তাঁর কাঁবতার সংখ্যা বৌশ॥ গোবিন্দ দাসের ভাঁণতায় যে সব বাংলা 
পদ পাওয়া যায় তা গোবিন্দ দাস চক্রবর্তা নামে আর এক বৈষ্ণব কাঁবর রচনা বলে 
অনেকে অনুমান করে থাকেন । গোবিন্দ দাস চক্রবতাঁঁ বাংলা এবং ব্লজবীলতে বহ 
পদ রচনা করেছেন । সে সব পদের অনেকগ্ীল গোঁবন্দ দাস কাঁবরাজের পদের সঙ্গে 
[মিশে গেছে । গোঁবন্দ দাস চক্ুবতর্ণর নিবাস ছল বোরাকুলি গ্রামে ॥ কিন্ত 
গোবিন্দ দাস কাঁবরাজ প্রথমে কুমার নগর পরে তোঁলয়াবুধনীর গ্রামে বসবাস করতেন। 
দুই কাঁবই খেতুরির মহোৎসবে উপাদ্থিত ছিলেন ॥ এই উৎসবে গোবিন্দ দাস 
কাঁবরাজের সঙ্গে জ্ঞানদাস এবং বলরাম দাসের সান হয়েছিল৷ তাঁর পদাবলী 
পড়ে বন্বাবনের ্রীজীব গোগ্বামণ তাঁকে বান্দর’ উপাধিতে ভাত করোছলেন ৷ 
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গোবিন্দ দাস চৈতন্য বিষয়ক কাঁবতা রচনার ক্ষেত্রে সক্ষম রসতত্বের প্রকাশ 
করেছেন এবং চৈতন্যদেবের ভাবম্নার্ত' অপ দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন £= 
ট কি পেখল: নটবর গৌর শোর । 
আঁভনব হেম কন্পতরু সণ্চরু 
স:রধুনা তীরে উজোর ॥ A 
প্ব'রাগের.কাঁবতায় কাঁব কৃষ্ণের পঠর্বরাগের চিত্রটি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন £__ 
যাহা যাঁহা {নিকসয়ে তনু তন; জ্যোতি । 
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমাঁকত হোত ॥ 
যাঁহা যাহা অরুণ চরণ চল চলই । 
তাহা তাঁহা থল কমল দল খলই ॥ 
দেখ সাঁথ কো ধান সহচরী মোল । 
হামার জীবন সঞে করতাঁহ* খোল ॥ 
কবির'বৈষণবঃরসশাদ্তে এবং বৈষ্ণব দর্শনে পাণ্ডিত্য ছিল। ' রস পায়ের বর্ণনা 
ক্ষেত্রে রূপানুরাগ এবং আভসারের পদ রচনায় তাঁর কাঁব-প্রাতভার চরম প্রকাশ 4 
'ঘটেছে। বিশেষ করে আভসারের পদ রচনায় তান 'বিদ্যাপাতকে আঁতক্রম করে 
গেছেন। 'তাঁননানা আঙ্গিকের আভসারের পদ রচনা করেছেন। শ্রীরাধার আঁভ- 
সারের প্রন্তরত*পর্ব;আঁত দক্ষতার সঙ্গে নিপুন ছন্দ্যো বৌচত্র্যে উপস্থাপন করেছেন। 
্রীরাধা বর্ষার পাচ্ছিল পথে আঁভসারে যাওয়ার জন্য মাটিতে কাঁটাপ:তে জল ঢেলে 
' উঠোন [পিচ্ছিল করেছেন এবং তার উপর দিয়ে হাঁটা অভ্যেস করেছেন-_ 
কণ্টক গাড় কমলসম পদতল 
মা্জর চীরহি* ঝাঁপ। 
গাগরি বার ঢাঁর কার পিছল 
চলতাহ অঙ্গযাল চাঁপ। 
মাধব তুয়া আভসারক লাগ ।' 
দূতর পন্থ গমন ধান সাধই 
মন্দিরে যামিনী জাগি ॥ 
শুধু তাই নয়, এই আভসারে যেতে গেলে সংসারের অনেক বাধা-ীবর আঁতিক্রম 
করতে হবে। তার 'উপরে আছে ঘনঘোর বর্ষা 
মন্দির বাহির কাঠন কপাট। 
চলইতে পা্কল শশঙ্কিল বাট ॥ 
তশহ আঁত দূরতর বাদল দোল। 
বারি কি বারই নীল নিচোল ॥ 
সুন্দরী কৈছে করাব অভিসার । 
হরি রহ মানস-নঃরধূনীপার ॥ 
বাদল আভিসারের বর্ণনায় কবি যে প্রান্কৃতিক পাঁরবেশ রচনা করেছেন তা অপুর্ব ঃ 
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত। 
শনইতে শ্রবণে মরম কার জাত॥ 


- বাংলা সাহত্যের ইীতহাস চে 


দশ দিশ দামনী দহন বিথার ৷ 
হেরইতে উচকত লোচন তার ॥ 
ইথে যব স্যন্দরী তেজবি গেহ । 
প্রেমক লাগি উপেখব দেহ ॥ 
অন্য একটি পদে কৰি শ্রীরাধাকে আঁভদারে যাওয়ার জন্য নীল রাত্রির রূপের 
সঙ্গে নিজের আভরণ এবং আবরণ মিলিয়ে নিয়েছেন। গোবিন্দ দাস অপুর্ব মন্ডন 
সুষমার প্রীরাধার অভিসািকা রূপ বর্ণনা করেছেন__ 
নীলম মৃগমদে তন? অনুলেপন 
নীলিম হার উজোর । 
নীল বলয় গণে ভজ যুগ মশ্ডিত 
পাঁরহণ নীল নিচোল॥ 
গোবিন্দ দাসের কবিতায় মিলনের চিত্রে একটি স্নিগ্ধ মাধন্্ষের রূপ খবজে, 
পাওয়া যায়__কোনরূপ তীব্রতা বা চাপল্য দেখা যায় না। 
তুয়া দরশন আশে . কছ; নাহি জানলং 
চির দুখ অব দুরে গেল ॥ 
তোহা'র মৃরলী যব শ্রবণে প্রবেশল 
ছোড়ল* গৃহ-সহখ-আশ । ॥ 
পহুক দুখ তৃণ কার গণলং 
কহতাঁহ গোবিন্দ দাস ॥ 
মাথুর, ভাবোল্লাস, নিবেদন প্রভাত রসপযায়ের ক্ষেত্রে গোবিন্দ দাস অনেক পদ- 
রচনা করেছেন। তাঁর সমস্ত পর্যায়ের পদের মধ্যে চৈতন্যোত্তর যুগের সংক্ষণভাব 
এবং মন্্রনকলার স্নিগ্ধ মাধুর্য বর্তমান । বিদ্যাপাঁতর ভাবশিষ্য হলেও গোবিন্দ 
দাসের ফবিতায় যে গভশরতা আছে তা বিদ্যাপাতির কাঁবতায় নেই। আঁভসারের 
কাঁবতা রচনায় 'বদ্যাপাতর পদে বৌঁন্র্য থাকলেও সাধকের আকুতি ছিল না। 
গোবিন্দ দাসের কাঁবতায় ভান্ত ও কাবারসের মেলবন্ধন ঘটেছে । বিদ্যাপাতির 'সম্মখে 
জয়দেবের রাধার আদর্শ ছিল এবং সংস্কৃত রসশাদ্রের উজবল দক্টান্ত ছিল। কিন্ত 
গোবিন্দ দাসের অবলম্বন ছিল ভান্ত-সাধনার সঙ্গে কাব্যসাধনার দিকাটি। তাই' 
বিদ্যাপাতির আঁভসারকা রাধার সঙ্গে গোবিশ্দ দাসের আঁভসারিকা রাধার পার্থক্য. 
চোখে পড়ে এবং এই জন্যে বোধহয় গোঁবদ্দ দাসের রাধা বলতে পারেন-_ 


মম হৃদয় বন্দাবনে কান; ঘুমায়ল, 
প্রেম-প্রহরী রহ" জাগি। 
অথবা তুয়া দরশন আশে ‘কছ: নাহ জানলঃ 


চির দুখ অব দূর গেল ॥ 
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দ দাসের কবিতার দশজ্প-মাধূর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। ছন্দ 
ও মধ্য গোবিন্দ দাসের কাবিতার প্রধান আকর্ষণ এবং এর সঙ্গে মিশে আছে ভাক্ত 


সাধনার স্নিপ্ধ রস ॥ 


৪ 


ধর্মমজল-কাব্য 


ধর্ম মহলের সংক্ষিপ্ত কাহিনপ প্রধান কাঁব ও 
দশম অম্ধ্যান্ কাব্যের পারচয়। 
রূপরাম চক্তবতাঁ ও ঘনরাম চক্রবতগ* 
TEES OE ESRC TERS UN PSA EAE CATE oa Me Hl 
ভুমিকা 


ধর্ম মঙ্গলকাব্যের কেন্দরবিন্দ:তে রয়েছে ধর্ম ঠাকুরের মাহাত্ম্য কথা । আমাদের 
দেশে ধর্ম ঠাকুরের পুজার প্রচলন প্রাচীন কাল থেকেই ছিল। তবে ডোমজাতির 
মধ্যে ধর্ম“ ঠাকুরের পুজা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। শুধু তাই নয়, ধর্ম“ ঠাকুরের 
পুজা সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানতঃ রাঢ় অগ্চলেই। পশ্চিমবঙ্গে অন্য অঞ্চলে এই দেবতার 
পুজার প্রচলন উল্লেখযোগ্য ভাবে কম । 
" ধৰ্ম ঠাকুরের স্বরূপ স্বন্ধে নানা আলোচনা হয়েছে । কেউ কেউ ধর্ম ঠাকুরের 
পেছনে যোদ্ধ দেবতার প্রভাব আছে বলে মনে করেছেন । অনেকে ধম“ ঠাকুরকে 
সূ্ঘ দেবতা বর$লও অনুমান ফরেছেন। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন। ধমঠাকুর 
মুলতঃ ছিলেন প্রাক: আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা, পরে বৈদিক ও পৌরাণক 
দেশী ও বিদেশী নানা দেবতা তাহার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া ধর্ম ঠাকুরের 
উদ্ভব হইয়াছে । ডঃ সনত কুমার চট্টোপাধ্যায় ধর্ম ঠাকুরের উৎপত্তি কুমণ্বাচক 
আস্টরক শব্দ দিড়ম’ থেকে উদ্ভব হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত করেছেন । এই আলোচনা হতে 
ধারণা করা যায় ধর্মঠাকুর আযেতির দেবতা ৷ 

ধর্ম ঠাকুরের কাহিনী হতে দেখা যায় যে এই দেবতার উপর হিন্দ; ৰ্ৰাহ্মণ্য 
সংক্কাতিরই প্রভাব বেশি । আসলে ধমণ্ঠাকুর অস্ত্যজ শ্রেণীর সাংক্ষাতক বলয় হতে 
ধীরে ধীরে পরবর্তীকালে হিন্দ; জাগদারদের পুজা পেতে আরম্ভ করেন এবং 
ধর্ম ঠাকুরের পার রাঁতি নীতিও বদল হতে থাকে। মান্দির স্থাপিত হয় এবং 
রা্গণ পঃরোহিত দ্বারা বিষ্ণুমন্ন্রে অথবা শিবমন্ন্রে পূজিত হতে থাকেন। ত্রয়োদশ 
শতকে ধর্ম ঠাকুরের পূজার ডোমপরো হিত ছিলেন রামাই পাম্ডিত। রামাই পাণ্ডিতের 
পার স্থান ছিল বাঁকুড়া জেলার ময়নাপ?র গ্রামে। এ গ্রামে আজও ধর্ম ঠাকুরের 
মন্দির আছে। ধর্ম ঠাকুরের পুজার্চনার রীঁতিনগাতি কালকুমে শিব পুজার রীঁতনগাত 
হবে গ্রহণ করতে থাকে । শিব পূজার আন:সাঙ্গিক গাজন এবং ভন্ত ধা সম্ন্যাসদের 
পালনার কতব্য ধর্ম ঠাকুরের ক্ষেত্রে গৃহীত হয়েছে । 

মূর্ত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দেখা যায় ধর্ম দেবতার কোন নির্দিষ্ট মৃর্তিনেই। 
ধর্মীশলাই হলো সমুহ ক্রিয়া কাণ্ডের কেন্দ্র বিদ্দ;ঃতে। শিলার গড়ন' নানা রকমের 
হয়। মিশরের ‘ওসাইরিসের’ পুজার সঙ্গে ধর্ম ঠাকুরের প্যজার যথেষ্ট মিল আছে। 


LL 


বাংলা সাহিত্যের হীতহাস ৭৯ 


«ওসাইদিস” ছিলেন শস্য দেবতা | ডঃ স:কুমার সেন বলেছেন, “পোরাণিক কাহনীতে 
খরম্কে বৃষ কল্পনা করা হয়েছে । সত্যবুগে তাঁর চার পা ছিল।” মনে হয় এই 
সব কারণে ধর্ম ঠাকুর ও শিব ঠাকুরের পুজারণীত প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে। 


ধর্ম ঠাকুরকে নিয়ে মধ্যযুগের বাংলা সাহত্যে যে কাব্যসন্তার গড়ে উঠেছিল 
তা ধর্মমঙ্গল নামে পাঁরাঁচত। ধর্মঠাকুরের উদ্ভব এবং পুজা পার্বনের কথা 
রামাই পাণ্ডতের “শনন্য পুরাণে” উল্লেখ আছে। ধর্ম মঙ্গল কাব্যের কাহিনী দর্াট। 
এক রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী, এবং দুই- লাউ সেনের কাহনী। 

রাজা হারশ্ন্দ্রের কাঁহনী অপেক্ষা লাউসেনের কাহিনীই বিশেষ প্রচালত। 
ধম" মঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে ধর্ম ঠাকুরের প:জা প্রচারের কথা আছে ঠিকই, তবে এই 
কাহন'র মধ্য দিয়ে বাঙালীর বীরত্ব ও যুদ্ধ বিগ্রহের যে পারচয় পাওয়া যায় তা 
সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দূলভি। 


ক. ধর্মমঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাঁহনী 


ধর্মমঙ্গলের কাহিনী অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের গঠন রীতি অনুযায়ী আঁভণাপ 
কাহনীর সাত্রপাত দিয়ে আরম্ভ । ধর্ম ঠাকুর মতে পূজা প্রচার করতে চান। 
দেবসভার নর্তকী ছিলেন জাম্ববতী। নৃত্যের সময় তালভঙ্গ হওয়ায় শাপপ্রচ্থ হয়ে 
জন্মগ্রহণ করেন রমাঁত নগরে রেণ;রায়ের কন্যারূপে। মতে তাঁর নাম হলো 
রঞ্জাবতী। রঞ্জাবতীর এক বোন এবং ভাই ছিল । "দাদ ছিলেন গৌড়ের রানী এবং 
দাদা মহামদ ছিলেন গৌড়ের মন্ত্রী । 


সে সময় গৌড়ে্বরের অধীনে অনেক সামন্ত রাজা থাকতেন । ঢেকুর গড়ের রাজা 
কর্ণসেনও গৌড় রাজের অধীনে একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। ইছাই ঘোষের 
সঙ্গে যুদ্ধে কর্ণসেন তশর ছয় প্রকে হারান। পান্রহীন রাজা কর্ণসেনের সঙ্গে 
গৌড় রাজ তাঁর শ্যালিকা রঞ্জাবতীর বিবাহ দেন এবং তাঁকে ময়নাগড়ের সামন্তরাজার 
দায়িত্ব দেন। রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণ সেনের,' বিবাহ মহামদের পছন্দ হয়নি । তাই 
মনের ভাব চেপে নেখেই সে পরবর্তীকালে এদের সঙ্গে শত্রুতা করার জন্য প্রস্ত,ত 
হলো । রঞ্জাবতী ধম'ঠাকুরের মানত করে এমন কি “শালে ভর দিতে’ চাওয়ায় ধর্ম* 
ঠাকুর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে এক পাত্র সন্তান লাভের বর দেন। এই পুনের নাম 
লাউ সেন। লাউ সেনের জন্মের পর হতেই মাতুল মহামদ তাকে হত্যা করার চক্রান্ত 
করতে থাকে । পরে কৌশলে ইন্দা নামে এক'অন[চর দ্বারা মহামদ শিশ; লাউসেনকে 
হরণ করে। পত্র হারিয়ে রঞ্জাবতঈ ধমঠাকুরের কাছে পাত্র ফিরে পাওয়ার প্রার্থনা 
করে। ধমঠাকুর রঞ্জাতীর কোলে কপর্টর ধবল নামে কপর্তরান্দঃ হতে এক পন্্র 
সৃষ্টি করে উপহার দেন। এবং পরে ধম ঠাকুরের দয়ায় লাউসেনকে রঞ্জাবতাীঁ আবার 
রে পায়। ধম'ঠাকুরের দয়ায় তান দুই পঢত্রের জননী হলেন। 


৮০ বাংলা সাহত্যের হীতহাস 


লাউসেন যুবা কাল থেকেই অসামান্য বীরত্বের পাঁরচয় দিতে থাকে। গৌড় 
রাজ সম্ভুষ্ট হয়ে তাকে সামন্তরাজ পদে আভীষন্ত করেন। মাতুল মহামদ এতে 
আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন । এই সময় লাউসেন কাল:ডোম ও তার স্ত্রী লখ্যার বন্ধুত্ব 
লাভ করে। লাউসেন কালুকে তাঁর প্রধান সেনাপাঁত পদে নিয়োগ করেন। কিন্তু 
মহামদ লাউসেনকে ধ্বংস করার জন্য সচেষ্ট ছিল । রাজাকে বাদ্ধ দিয়ে লাউসেনকে 
কামরূপের রাজাকে দমন করতে পাঠালো । লাউ সেন ধর্মঠাকুরের আশনর্বাদে 
কামরূপ রাজাকে দমন করে তার কন্যা কাঁলঙ্গাকে বিয়ে করে দেশে ফিরে এলো । 
চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ায় মহামদ আবার নূতন চক্রান্ত করে লাউসেনকে পাঠালো িমুলের 
রাজা হাঁরপালের কন্যার সঙ্গে গৌড় রাজের বিবাহের প্রস্তাব 'দয়ে। সমল রাজ 
এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় গৌড়রাজ লাউসেনকে নিয়ে [সমলগড় আক্রমণ 
করেন। হাঁরপালের কন্যা কানাড়া ঘোষণা করলো যে বীর তার লৌহ গণ্ডার এক 
কোপে কাটতে পারবে তাকেই স্বামীত্বে বরণ করবে । গৌড়রাজ অসমর্থ হলে বীর 
লাউসেন এক কোপে লৌহগণ্ডারের ম:্ন্ডচ্ছেদ করে কানাড়াকে বয়ে করে। কানাড়া 
তার দাসী ধূমসীকে নিয়ে লাউসেনের সঙ্গে দেশে ফিরে । 

চক্রান্তের পর চক্রান্ত । এবার মহামদ গৌড়রাজকে 'দয়ে ইছাই ঘোষকে দমন 
করার জন্য লাউসেনকে পাঠায় । অজয় নদের তীরে উভয়ের যুদ্ধে ইছাই ঘোষ 
পরাজিত ও 'নহত হয়। কোন দিক থেকে লাউসেনকে জব্দ করতে না পেরে, 
এবারে মহামদ অন্যপথ ধরলো । গোৌঁড়রাজকে 'দিয়ে আদেশ করালো লাউসেনকে 
পাশ্চমে সংযেদিয় দেখাতে হবে। যাঁদ লাউসেন ব্যর্থ হয় তবে তার মূতুদন্ড হবে! 
ধমঠাকুরের আরাধনা করে লাউসেন পশ্চিমে স্‌যোদয় দেখালো । 

লাউসেন যখন ধর্মঠাকুরের তপদ্যায় মগ্ন তখন মহামদ নিজেই ময়নাগড় আক্রমণ 
করে। যুদ্ধে লাউসেনের প্রথমা স্ত্রী কাঁলঙ্গা এবং কালুডোম স্ত্রীপৃত্র সহ হত হয় । 
কিন্ত; মহামদ কানাড়া এবং ধুমসপর কাছে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। লাউসেন 
দেশে ফিরে এসে বিধনন্থ নগরী ও প্রিয়জনের প্রাণহানি দেখে ধমঠাকুরের নিকট 
প্রার্থনা জানায় । ধমঠাকুরের দয়ায় আবার সকলের প্রাণ ফিরে পায়। এইভাবে 
মতে ধমঠাকুরের প.জা প্রচারিত হলো । লাউসেন পত্র ত্রসেনের উপর রাজ্যের 
ভার 'দিয়ে পত্নীসহ স্বর্গে ফিরে গেল। 

ধমণঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে বাঙালী জাতির বারত্বের কথাই মখ্য। এ কাব্যের 
প্রধান আকর্ষণ নারীদের যুদ্ধ যাত্রা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই উদ্বাহরণ 
বিরল দষ্টান্ত। 


খ. ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি 


ধৰ্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবির নাম ময়;রভট্ট। তার কাব্যের নাম ‘হাকন্দ পুরাণ’ ৷ 
কাঁব সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতকের লোক ছিলেন। বর্তমান পাঠ্যে আমাদের আলোচ্য 
এই কাব্যের দুই কবি র্‌পরাম চক্ুবতাঁ এবং ঘনরাম চক্তবতাঁ। নিম্নে তাদের 
সম্বদ্ধে আলোচনা করা হলো । 
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১. ব্ঃপরাম চক্রবতাঁ 

ধর্মমঙ্গল কাব্যের উল্লেখ যোগ্য কবি রূপরাম চক্রবতাঁ। ধর্মমঙ্গলের প্রথম 
পর্ণর্গ কাহনী পাওয়া যায় তাঁর কাব্যে। তার কাব্যের রচনা কাল য়ে গবেষক 
মহলে মতভেদ আছে। যাই হোক গবেষকগণের সিদ্ধান্ত অনন্যায়ী মনে হয় 
সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝ [তান ধর্ম মঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন । 

‘তান বর্ধমান জেলার কায়াত শ্রীরামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করোছিলেন। কাঁবর 
কাব্যে আত্মপরিচয় অংশে কাঁব ব্যন্তিগত জীবনের লাঞ্ছনার কথা প্রকাশ করেছেন । 
অল্পবয়সে কাঁব পতৃহসন হন। কাঁবর লেখাপড়ায় মন ধছল না। সেজন্য তার 
বড় ভাই তশকে বাড়ি থেকে তাঁড়য়ে দেন। তাঁর বড় ভাই চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক 
ছিলেন। বিতাঁড়ত হরে ?তাঁন আর এক চতুষ্পাঠীতে আশ্রয় পান। কিন্তু, সেখানেও 
পড়াশুনায় অমনোযোগণ হওয়ায় গুরু কর্তৃক {বিতাড়িত হন। বালক কাব নানা 
দ:ঃখ-দুদ্দশার মধ্যে দিনপাত করেন। এই সময় এক সং্ধ্যায় তাঁন একটি জলা 
জায়গার পাশে বসে ছিলেন । এমন সময় একট বাঘ এসে বালক কাঁবকে আক্রমণ 
করে। তখন ধর্ম'ঠাকুর ফকারের বেশে তার কাছে আীব্ভত হন এবং তকে ধম মঙ্গল 
কাব্য রচনার আদেশ দেন। 

ধম'ঠাকুর অন্তযজ শ্রেণীর লোকদের দ্বারা প:জিত হতেন ৷ ডোম, বাগ প্রভাত 
জাতির লোকেরা এই দেবতার উপাসক ছিল। মনে হয়, সেই কারণে এই অন্তজ, 
শ্রেণীর দেবতা বিষয়ক কাব্য রচনা করার জন্য তাঁকে সমাজছ্াত করা হয়োছল। 
সমাঞ্জচযুত কি নদীয়ার এক জাঁমদারের আশ্রয় লাভ করোঁছলেন। তার কাব্যরচনা 
করার সময় বাংলার শাসক ছল শাহ সুজা । 

তার কাব্যের ভাব ও ভাষা খুব সহজ এবং অলঙ্কার বাঁজ'ত। মাঝে মাঝে 
অবশ্য সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য দেখা যায়। র;পরামের কাব্য খুব উৎকৃষ্ট না হলেও 
তাঁর সহজ বর্ণনাভাঁ্গ পাঠক সাধারণকে বিশেষভাবে আনন্দ দান করে। [নচ্নে 
তশর কাব্য হতে উদ্ধৃত দেওয়া হলো ৪ 

কপালে ?স'দুর পরে তপন-উদয় । 

চন্দ্র চান্দ্রমা তার কাছে রয় ॥ 
চন্দ্রকোলে শোভা যেন করে তারাগণ ৷ 
ঈষৎ করিয়া দল বন্দ? বিচক্ষণ ॥ 

অথবা, কাব যেখানে লাউসেনের ব্যান্ত চারন্ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন £ 

দশশুকাল হৈতে আম ধর্মের তপস্বী । 
শুক্রবার দিন মোর ধর্ম একাদশী ॥ 
শানবারে পারণাতে ভক্ষ্য ভোজ্য খাই। 
ধমে'র সেবক হয়্যা সুখ নাহি চাই ॥ 
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২- ঘনরাম চক্রুবতাঁঁ 


ঘনরাম চক্রবর্তী“ ধর্ম মঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কাব। তান অষ্টাদশ শতকে তশর কাব্য 
রচনা করেন। কাঁব তার কাব্যে আত্মপারচয় 'দয়েছেন। আত্মপারচয় অংশ হতে 
জানা যায় কাঁবর বসাঁত ছিল বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপূর গ্রামে। তশর তার নাম 
গৌরীকান্ত এবং মাতার নাম ছিল সীতা দেব । তাঁর মাতামহের নাম ধনঞ্জয় । কাঁব 
চার পত্রের জনক ছিলেন । ছেলেদের নাম যথাক্রমে রামরাম, রামগোপাল, রাম গোবিন্দ 
এবং রামকৃষ্ণ । কাঁব নিজে তার পিতার মত রামভন্ত ছিলেন৷ কাব্যের ভাঁণতায় কাব 

. নিজেকে “কৌশল্যানদ্দন কৃপাবান:” বলে উল্লেখ করেছেন। 

ঘনরাম চক্রবর্তী তার কাব্যে-বর্ধমানরাজ কশীতি“চন্দ্রের কথা বার বার উল্লেখ 
করেছেন। মনে হয় তান বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের প্রেরণায় এই কাব্যটি রচনা 
করেছিলেন। ণঁ 


ঘনরামের কাব্যাট মোট চাঁন্বশ সর্গে বিভন্ত। প্রথম স্গে দেবদেবীর বর্ণনা 
আছে। অন্যান্য সর্গগবাল যথাক্রমে ঢেকুর পালা, রঞ্জাবতীর বিবাহ, হরিশ্ন্দ্ পালা, 
লাউসেনের জন্মপালা, আখরা পালা, কলানিমণি পালা, গোঁড় যাত্রা পালা, 
কামদল বধ পালা, জামতি পালা, গোলাহাট পালা, হান্তবধ পালা, বাঙ্ুর যাত্রা 
পালা, কামরূপ যুদ্ধপালা, কানাড়ার দ্বয়ম্বর পালা, কানাড়ার বিবাহ পালা, 
মায়ামন্ডে পালা, ইচ্ছাই বধ পালা, বাদল পালা, পা্চম উদর আরম্ভ পালা, জাগরণ 
পালা, পশ্চিম উদয় পালা ও প্বর্গারোহণ পালা ইত্যাদি । 


ডঃ সুকুমার সেন ঘনরামের কাব্য সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে ঘনরাম চক্তবতর 
কাব্য্যাঁতর মুলে রয়েছে “মুদ্রণ সৌভাগ্য’ । তাছাড়া তাঁর কাব্যের অন্যগুণ 
হচ্ছে “চবচ্ছন্দতা ও গ্রাম্যতাহীনতা |” ঘনরাম সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত দিলেন-_এ ছাড়া 
তাঁর নানা শাস্তে দখল ছল । 

ঘনরাম তাঁর কাব্যে সে যুগের অনেক. সামাজিক রাঁতনীতির কথা উল্লেখ 
করেছেন। চারত্র সষ্টর ক্ষেত্রে তান বিশেষ মাজিতি ভাব দোখয়েছেন। কাব্যের 
মধ্যে একটি পাঁরণীিত ভাব বজায় 'রয়েছে। তাঁর রসবোধ কোথাও সামা লঙ্ঘন. 
করেনি। { h 

য্যদ্ধবর্ণনায় কবর কৃতিত্ব সমধিক । ধর্মমঙ্গল কাব্যের বহু ক্ষেত্রে ‘এই যুদ্ধ 
বর্ণনা রয়েছে। 


ভূতলে আছাড়ে ভূজ সার মালসাট। 
সাজে শন্রব-সমরে সাক্ষাৎ যমরাট | 
বিরাট সমরে যেন সংশম্মার রণ। 
সাজিল রাবণ কিবা বাঁধতে লক্ষণ |. 
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অথবা, ৰ 
হাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে টাঙ্গি শেল রাখে 
কপ ঝুপ রাখছে তাঁর । 
কোটালের ঠাঁট জুড়ে এক কাট, 


সমরে না রহে ্থর | 
ধমমিঙ্গল কাব্যে নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেরাই অংশ গ্রহণ করেছে__এবং পুরুষকে 

যৃষ্ধের প্রেরণা ও:দিয়েছে। ঘনরামের কাব্যে কাল: যখন ঘুষ খেয়ে যুদ্ধে যেতে 
নারাজ হয়েছিল£তখন তার স্ত্রী লখ্যা তাকে য;দ্ধের প্রেরণা দেওয়ার সময় যেভাবে 
তার কাছে আবেদন:নিবেদন জানিয়েছে তা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হলো-__ 

কান্দিয়া পড়িল লখা কালর চরণে । 

উঠহে পরাণ নাথ ক আর জীবনে ॥ 

‘কি কাল তোমার ঘুম সর্বনাশ হল্য । 

শাকা শুকা তের ডোম রণে বুঝে মল্য ॥ 

কি লয়ে সংসার আর কার মুখ চাও । 

সকাল মাজিল নাথ রণে সেজে যাও ॥ 


ঘনরাম মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দ পৌরাণিক এীতহ্যকে তুলে ধরেছেন 
-অক্ীন্রমভাবে । আর.একটি জানস যা তাঁর কাব্যে উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে অন্তযজশ্রেণীর 
মানুষের নিষ্ঠা ওঃস্বদেশ প্রীতর পাঁরচয়। 'নিম্নশ্রেণীর নারীরাও যে যাদ্ধাবগ্রহে 
যোগ দিতো এবং দেশের গৌরব বজায় রাখতে সক্ষম তার পরিচয় ঘনরামের কাব্যে 
নারাচীর্রগ্ীলরঃমধ্যে পাওয়া যায় । এই সব কারণে ধর্মমঙ্গল কাব্যকে রাঢ় জীবনের 
মহাকাব্য বলা হয়। 


একাদশ অন্যান 


মহাভারতের কথা অমৃত-সমান, 
হে কাশ, কবীশ দলে তুমি প,ণ্যবান ৷” 


__মাইকেল মধুসুদন দত্ত ৷ 


অনুবাদ কাব্যের ক্ষেত্রে রামায়ণ এবং ভাগবতের অনুবাদের অনেক পরে' 
মহাভারতের অনুবাদ হয়েছে । এর কারণ, রামায়ণ কাব্যের কাহনীর মধ্যে লোক- 
জীবনের উপাদান ও পারিবারিক প্রসঙ্গ বেশী থাকায় সে যুগে এই কাব্যের 
অনুবাদের জনপ্রিয়তা খুবই বেড়ে গেছল। ভাগবতের কাঁহনীর মধ্যেও লোক 
জীষনের গ্রাতফলন বৌশ ছিল। ফলে, এই দুই কাব্যে রাজ-জীবন বৃত্ত অপেক্ষা 
লোক জীবন কথা বেশ? থাকায় চৈতন্যপূ্ব আভজাত সংপ্কাত এবং লোক সংস্কাতর 
সমন্বয়ের মাধ্যম হিসেবে অনুবাদ কর্ম সম্পাঁদত হয়োছল এবং জনসাধারণের 
মধ্যে কাব্য দর প্রচার ও প্রসার সম্ভব হয়োছল । অন্যাদকে মহাভারতের কাঁহনাীর 
মধ্যে লেক জীবনের স্পর্শ খুষই. কম বরং তুলনামূলকভাবে দেখা যায় এই কাব্যের 
আসল বন্তব্যই হচ্ছে আর্য বীর্যগাথা এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ প্রস্তর ক্ষেত্রে চারতগীলর 
অগ্রাঁত ॥ মনে হয়, এই কারণেই মহাভারতের অনুবাদের কাজ অনেক পরে হয়েছে । 

বাংলা মহাভারতের প্রথম অনুবাদক 1হসেবে কাঁব সঞ্জয়ের কাঁতত্ব আজও বিতাঁকত । 
তাই সঞ্জয়কে বাদ দলে দেখা যায় বাংলা মহাভারতের অনুবাদ সম্ভব হয়োছল 
একজন মুসলমান রাজপুরুষের প্রেরণার ফলে। তখন বাংলার সিংহাসনে আসান 
ছিলেন সুলতান হুসেন শাহ ৷ চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসক ছিলেন তাঁর এক সেনাপাতি। 
তাঁর নাম ছিল পরাগল খাঁ। শোনা যায়, পরাগল খাঁ মহাভারতের গ্রল্প 
শুনতেন্খুবই ভালযাসতেন। মে কারণে তান পরমেশ্বর দাসকে বাংলা ভাষায় 
মহাভারত অনুবাদ করার জন্য অনুরোধ করেন। তানি তাঁকে কবীন্দ্র উপাধিতেও: 
ভিত করেন, পরাগল খাঁর বাংলা ভাষা তথা মহাভারতের উপর কতখানি আকর্ষণ 
ছিল তা হয়ত আজ বলা কণ্টকর। তবে মনে হয়, বাঙালী 'হন্দুর মন হতে 
বিদেশী শাসকের ভীতি 'দূর'করার জন্য অথবা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সমদ্বয়ের 
সেতু রচনা করার জন্য অথবা মুসল শাসক মনের উদারতা দেখাবার জন্য এই 
মহাভারত প্রাণীর এ এছাড়া আরও একট কারণে পরাগল খাঁ মহাভারতের! 
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ক্কাহনীর উপর আকৃষ্ট হতে পারেন। সেট হচ্ছে মহাভারত কাব্যের যুগ্ধনিগ্রহ 
পর্ব । যাইহোক আমরা পরাগল খাঁর সাংস্কীঁতক চেতনার ফল স্বরূপ বাংলা 
অহাভারতের অনুবাদ হাতে পাচ্ছ কবীন্দ্র পরমে*বরের মাধ্যমে । পরমেশ্বরের 
মহাভারতের নাম ছিল “পান্ডব বিজয়’ । [তান সমগ্র মহাভারতে অনবাদ করে 
যান ন । পরমেশ্বর তাঁর অনুবাদ কাব্যে পরাগল খাঁর খুবই প্রশংসা করে গেছেন। 

ব্যাসদেবের মহাভারতের পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষায় জৌমানর মহাভারতও বিশেষ 
প্রচালত ছিল। পরাগল খাঁর পাত্র ছুটি খাঁ পরমে*বরের কাব্যের সংক্ষিপ্ত রূপে সন্তুষ্ট 
হতে পারেনান । তান পরবর্তী কাঁব শ্রীকর নন্দীকে জৈমানির মহাভারতের ‘অশ্বমেধ 
পর্ব” অনুবাদ করতে অনুরোধ করেন। ছুটি খাঁর ভাল নাম ছিল নসরৎ খাঁ। 
প্রীকর নদ্দও তাঁর কাব্যে ছনটি খাঁর সুখ্যাতি করেছেন। 

দেখা যাচ্ছে গৌড়রাজ হুসেন শাহের জীবদ্দশায় বাংলা মহাভারতের অনুবাদ 
সম্পন্ন হয়োছল তাঁরই দুই সেনাপাঁতর পণ্ঠ পোষকতায়। সে দিক থেকে বাংলা 
মহাভারতের অন/বাদের ক্ষেত্রে মুসলমান শাসকদের পৃচ্ঠপোষকতা না থাকলে 
হয়ত এই কাব্যের অনুবাদ আরও পরে হত। পরমেশ্বরের ও শ্রীকরনদ্দীর অব্যাহাঁত 
পরে অথবা সমসামাঁয়ক কালে আর যাঁরা মহাভারতের অন[বাদ করেছেন তাঁদের মধ্যে 
কাশীরাম দাস উল্লেখযোগ্য । 


কাশারাম দাস 
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ফাশশরাম দাস সপ্তদশ শতকের মহাভারতের বাংলা অন[বাদকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । 
তান ভারত কথাকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বাঙালীর কাছে চিরস্মরণীয় 
হয়ে আছেন। কৃঁত্তবাস যেমন রামায়ণ অনন্বাদ করে বাঙালীর হৃদয়: আসনে নিজেকে 
সংপ্রাতিষ্ঠত করেছেন। কাশ্দীরাম দাসও অনুরূপভাবে মহাভারতের রাজ-কাহিনীকে 
বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। কৃত্তবাসের মত কাশীরাম দাসও 
ক্লাঙালীর কাছে সমান জনপ্রিয় কব ৷ 
কাশীরাম দাস তাঁর কাব্যে নিদ্নরুপ আত্মপারচর দিয়েছেন 
‘ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস fসঙ্গীগ্রাম । 
ৃপ্রয়ঙ্কর দাস পনুত্র সংধাকর নাম ॥ 
তৎপা্র কমলাকান্ত, কৃষ্ণদাস পতা । 
কৃষ্ণ দাসান:জ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভাতা ॥ 
পাঁচালী প্রকাশ কহে কাশীরাম দাস। 
আদম হ’ব কৃষ্ণপদে মনে আভলাব।” 
আত্মপরিচয় হতে জাগা যায়_কাবর বাস ছল বর্ধমান জেলার উত্তরে ইন্দ্রাণী 
€ কাটোয়া ) পরগণার অন্তর্গত সঙ্গী অথবা পসাল্সি গ্রামে । তাঁর পিতার নাম 
কমলাকান্ত দেব ॥ কমল্যকান্তের তন পুত _কষ্দাস+ কাশশদাস ও গদাধর। এরা 


৮৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


সকলেই কাঁবত্বগুণ সম্পন্ন ছিলেন। কৃষ্ণদাস পরবর্তীকালে কৃষ্ণীবলাস কাব্য রচনা 
-করেন। গদাধর জগন্নাথমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কমলাকান্ত নীলাচলে বাস 
করতেন! মনে হয় কাশীরাম দাসও নীলাচলে শেষ জীবনে বসবাস করতেন । 
কাশীরাম দাস মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব সম্পূর্ণ অনুবাদ করে যেতে পারেনাঁন। 
অনেকের মতে তানি মহাভারতের মাত্র সাড়ে তিনপব্ অন্নবাদ করোছিলেন। তারপর 
তাঁর মৃত্যু ঘটে। অবশিষ্ট পর্বের অনুবাদ করেন তাঁর ভাতুষ্পুন্র নন্দরাম । নন্দরাম 
নিজেই উল্লেখ করেছেন ' 
“নিন্দরাম দাস বলে শুন শ্যাম রায় । 
আমারে অভয় প্রভু দেহ-জম-দায় ॥ 
জ্যেন্ঠতাত কাশীদাস পরলোক কালে । 
আমারে ভাঁকয়া বাঁললেন কার কোলে ॥ 
শুন বাপু নন্দরাম আগার বচন । 
$ ভারত অমৃত তম করহ রচন ॥” 
কাশীরামদাস সপ্তদশ শতকের আরভ্ভেই কাব্য রচনা করোছলেন। তাঁরা সকলেই 
বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন। [তান মহাভারতের হঃবহ7 অন্দবা্ করে নি। অনেক 
স্থানে তান স্বাধীনভাবে ঘটনা সংযোজন করেছেন। আবার অনেক প্রক্ষেপ অংশ 
তাঁর কাব্যকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। এ পর্যন্ত কাশশরাম দাসের মহাভারতের 
একটিও সঠিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি । 


কাশীরাম দাস শেষ কাবপ্রাতভার আঁধকারী ছিলেন। মহাভারত কাব্য নানা 
রসের এবং নানা ভাব ও চাঁরত্রের একট সত্মিলত রুপ । কাশীরাম দাস তাঁর 
কাব্যের অনুবাদে এই নানা রস, ভাব ও চরিত্র চিত্রণের দিকাঁট উল্লেখযোগ্য ভাবে 
উপদ্থাপত করেছেন। তাঁর কাব্যের ভাষা সুলালত এবং রুচিসম্মত। শব্দের 
ব্যবহারে কাঁধির কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য । সমগ্র কাব্য পয়ার এবং ত্রিপদা ছন্দে রচিত ৷ 
এবং আগাগোড়াই ভাবার প্রাঞ্জলতা বজায় রেখে [তানি কাব্যটিকে সখপাঠ্য করে 
তুলেছেন। তাঁর কাব্য হতে অল্পবিস্তর উদ্ধৃতি নশ্নে দেওয়া হলো-_ 
১. ভীমের বীরত্ব বর্ণনা £ 
“মৃণেম্দু বিহরে যেন গজেম্দ্রমপ্ডলে । 
দানবের মধ্যে যেন দেব আখণ্ডলে ॥ 
দণ্ড হাতে যম যেন বজ্ব হাতে ইন্দ্ু। 
. খেবাড়িয়া লৈয়া যায় সব নৃপবন্দর ॥% 
২. অজর্নের গ্ৰয়ম্বর সভায় উপস্থিতির বর্ণনা ৪ 
“দেখ দ্বিজ মনাঁসজ জিনিয়া ম্‌রতি ৷ 
পদ্মপন্ত যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি ॥ 
অনুপাম তনৃশ্যাম নীলোৎপল আভা । 
মুখরুুচি কতশদুচি করিয়াছে শোভা |” 
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৩. যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা ৪ 


একপদ কাটা কারো কাটা দুই ভূজ। 

বুকের প্রহারে কেহ হইয়াছে কুজ॥ 

আড়ে ওড়ে ঝাড়ে ঝোড়ে অরণ্যে পাঁশয়া। 

জলেতে পঁড়য়া কেহ যায় সীতারিয়া॥ 

ক্ষত দেখি ৱাহ্মণ পালায় উত্রড়ে। 

দদ্বজ দৌঁখ ক্ষান্রয় লুকায় ঝাড়ে ঝোড়ে ॥ 

কাশশরাম দাসের মহাভারতের অনুবাদের প্রধান কীত্ত্ব মহাভারত কাহনীর 

অনুবাদের মধ্যে বাঙালীয়ানার প্রতিষ্ঠা। ভারতের রাজ-কাহনীর মহাকাব্যটিকে 
অনুবাদের সময় বাংলাদেশের সরস মাঁটর উপযোগী কাঁব তানি পাঠক সমাজকে 
উপহার 'দয়েছেন। কাশীরাম দাস টৈতন্যোত্তর যুগের কাব ছিলেন এবং তান নিজেও 


বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন। তাই তাঁর কাব্যে 


বীর কৃষ্ণ “শ্যামনীলোৎপল আভায়” অনেক 


কোমল ভাবে 'চাত্রত হয়েছেন। সবেগার মহাভারতের নারী .চীরন্রগঃুলর চান 
গচন্রণের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে বাঙালী নারীর গুণ ও প্রকীত আরোপ করেছেন । বাঙালী 
নারীর - সপত্নী ঈর্ঘ? পাঁতসেবা ইত্যাদ বিষয় তান তাঁর কাব্যে চাত্ৰত করেছেন। 
দৌপনী ক্ষানয় মাহমা হারিয়ে এ কাব্যে দতাঁন বাঙালী বধ হিসেবে উপস্থিত 


হয়েছেন। 


কাশীরাম দাস কিছ] কিছ ক্ষেত্রে যে স্বাধীন চিন্তার আতর নিয়েছেন তা আগেই 
উল্লেখ করা হয়েছে । যেমন গ্রীবংস চিন্তা, সনভদ্রা হরণ, সত্যভামার তুলাব্রত 


ইত্যাঁদ কাহিনীর সংযোজন তাঁর নিজস্ব 
পাওয়া যায়। 


এবং এর মধ্যে বাঙালীয়ানারই পাঁরচয় 


তবে, কাব্যাটর মূল ভাষা আজ আর রাঁক্ষত নেই ৷ নানা হাতের স্পর্শে কাব্যাটর 


মূল ভাষা হাঁরয়ে গেছে 
হৃদয়ে অক্ষয় হয়ে আছে। কীত্তবাসের 


মহাভারতও বাঙালপ-জীবনের মহাকাব্য হয়ে উঠেছে। 
সন্ধানের বাণীরূপ এমন আর কোন কাব্যের মধ্যে 


জনসাধারণের কাছে__ 


। তবুও কাশীরাম দাসের মহাভারত কাব্য আজও বাঙালীর 


রামায়ণের মত এত জনাপ্রয় না হলেও 
কারণ জীবনের নানা পথ 
প্রকাশ পায়ান। তাই আজও 


মহাভারতের কথা অমৃত সমান । 
কাশশরাম দাস কহে শুন পদণ্যবাণ ॥ 


শী 


আরাকান রাজসভার প্রধান কাঁবসহ কাব্যালোচনা £ 
দ্বাদশ অন্যান 
দৌলত কাজণ ও সৈয়দ আলাওল 


ক. লোক সাহত্যের উদ্ভব 


তুকাঁঁ আক্রমনোত্তর বাংলা দেশে নব উদ্ভূত লোকসংহাঁত সে যুগের পাহত্য 
ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল । এই লোক সংহাঁতর ধারক ছল 
বাংলা দেশের গ্রামগ্লি। ফলে মধ্যযুগের বাংলা সাহত্যের এীতহ্য গ্রাম কৌন্দ্রুক 
ছিল একথা বলা অন্যায় হবে না। কারণ গ্রামই ছিল সাধারণ মানুষের আবাস 
স্থল। সাধারণ মানুষদের সঙ্গে আঁভজাত শ্রেণীর লোকেরা সাংস্কীতক 'বানময়ে 
আগ্রহী হয়ে উঠোঁছল। এই দ্রুত পাঁরবর্তনশঈল সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে চৈতন্যদেবের 
আঁবভবি ঘটোছল। চৈতন্যদেবের প্রভাব সামাঁজক, রাজনৌতক, ধর্মীয় তথা 
সাহত্যের ক্ষেত্রে যে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল তা চৈতন্যদেবের িরোধানের পরই 
ক্রমশ শিথিল হতে থাকে । তবে সব কিছুই হারায় না তার কিছ; না কিছু রেশ 
থেকে যায় । চৈতন্য পরবর্তী যুগের শান্ত প্রভাব, তার আরও পরে 'বদেশাী 
বাঁণকদের প্রভাব জাতীয় জীবনকে ধীরে ধারে 'ছন্নীভন্ন করে দয়োছল। মুসলমান 
শাসনের শেষ অবদ্থায় আমাদের সমাজ জীবনে নানা বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। 
আলিবদাঁ“ সে ভাঙন রোধের চেষ্টা করে সামায়ক সাফল্য লাভ করলেও তার স্থায়ণত্ব 
যে ক্ষণস্থায়ী ছিল তার সাক্ষী ইতিহাস। 

তিক এমনি পরি!স্থাতর মধ্যে গ্রামীন সমাজ “ব্যবস্থায় ভাঙন ধরোছিল। গ্রাম্য 
জামদারদের পঙ্ঠপোবকতায় এতদিন যে সাহিত্য রচিত হয়ে আসাঁছল তা নানাভাবে 
ব্যাহত হতে লাগল । জাঁমদাররা ব্যান্তগত সুখ সমৃদ্ধির দিকে সজাগ হয়ে উঠল। 
সংহত বাঙালী সমাজ দ্বিধা বিভন্ত হয়ে গেল। এই বিধা বিভন্ত বাঙালী সমাজের 
একদিকে শহর কেন্দ্রিক অভিজাত সম্প্রদায় এবং অন্যদিকে ক্ষীয়মান গ্রাম্য লোক 
জীবন। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি হতে এই দুই সম্প্রদায়ের সাহিত্য নূতন এবং 
গৃথকভাবে রচিত হতে থাকে। সহর-কোন্দ্রক অভিজাত সম্প্রদায় প;রাণাশ্রয় 
কাহিন? কাব্য রচনায় ব্রতী হন এবং অন্যদিকে ক্ষীয়মান গ্রাম্য লোকজীবন হতে সৃষ্টি 
হলো বাউল, দেহ সব সহজিয়া, মুশিদা, মারফতাঁ, কবিগান, জারি, শারগান 
ইত্যাদি লোকসংগণত। বাংলার এই লোক সংস্কৃতির এঁতিহ্যের ক্ষেত্রে হিন্দ: ও 
মুসলমানের মধ্যে কোন তফাৎ ছল না। তবুও এ সময় কিছু প্রণয়মলক 
গাথা সাহিত্য মুসলমান কবিগণ আরবা-ফারসী লোককথা হতে বাংলা ভাষায় 
আমদানি করেছিলেন । 


বাংলা সাহিত্যের হীতহাস ৮৯ 


বাংলা দেশের প্রত্যন্ত সীমায় চট্টগ্রাম এবং তার পর্বে আরাকান রাজ্য । এ 
রাজ্যের রাজধানী ছল রোসাঙ্গ। আরাকান মগদের দেশ হলেও বঙ্গসংস্কীতির 
পীঠস্থান ছিল। হন্দু মুসলমান, মগ, বৌদ্ধ প্রভৃতি জাতির 'মালত বাসভ্বাম 
{ছল আরাকান । সপ্তদশ শতাব্দীতে রোসাঙ্গে চৈতন্য প্রভাবমনক্ত একাট মানবতাভিম:খী 
কাব্য সাহিত্য গড়ে উঠে। রাজা সুধমরি উদার ধর্মীয় মনোভাব এবং তাঁর মন্ত্রী 
আসরফখাঁর সাহত্য প্রীত এই লৌকক আখ্যান কাব্য রচনার বিশেষ 'ভীততভাম । 
চট্টগ্রামের পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁ ( নসরৎ খাঁ) বাংলা মহাভারত রচনার ক্ষেত্রে পূর্ব“ 
থেকে এই ভীত্তিভমকে স:দ.ঢ় করে রেখোঁছল । ফলে, লোক কাব্যের ধারা শুধুমাত্র 
বাংলা দেশের গ্রাম জীবনেকে কেন্দ্র করে প্রবাহত হয়েছিল তা নয়,; প্রায় 
একই সময়ে আরাকানের রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় রোসাঙ্গে তার আত্মপ্রকাশ 
ঘটেছিল । $ 

রোসাঙ্গের রাজ দরবারের দুই কবি দৌলক কাজী এবং সৈয়দ আলাওল বাংলা 
ভাষায় লৌকিক প্রণরগণীত রচনা করে যুগসম্ধিক্ষণের বাংলা সাহত্যের ইতিহাসে 
নব অধ্যায় সূচনা করেছেন। 


খ. আরাকানের দুই মুসলমান কাব 


১. দৌলত কাজী 


দৌলত কাজী রোসাঙ্গের রাজা সমধমরি সেনাপাত আসরফ খানের নির্দেশে 
সতীময়নামতা বা “লোর-চন্দ্রানী” কাব্য রচনা করেন। কাব্যাট মূলে গ্রাম্য হিন্দী 
ভাষায় রচিত ছিল। আশরফ খান লোর-চন্্রানীর কাহন পড়ে খুবই মুগ্ধ 
হয়েছিলেন__তাই ‘তান দৌলত কাজীকে বাংলা ভাষায় এই কাব্যাট রচনা করার জন্য 
অনুরোধ করেন। কবি কাব্য সমাপ্ত করার প্‌বেই দেহত্যাগ করেন। পরবতাঁকালে 
কাব আলাওল এই কাব্যাট সমাপ্ত করেন। 
কাব্যের শুরুতে দৌলত কাজী তাঁর পঞ্পোবক আসরফ খানের খুবই প্রশংসা 
করেছেন । কাঁব বলেছেন_ 
শশ্রীযুন্ত আশরাফ খান পণ্ডিত প্রধান। 
যোলকলা পর্ণ যেন চীন্দ্রকা সমান ॥ 
নীতি বিদ্যা কাব্যশাস্ত্ নানা রসময়। 
পঠিতে শুনতে নিত্য আনন্দ হৃদয় ৷” 
ধিন্ত, আশরাফ খান দৌলত কাজীর আগেই লোকান্তারত হন। ফলে তানি 
হয়ত এ কাব্যের সামান্যই দেখে যেতে পেরোছলেন। দৌলক কাজী বদ্ধান ও 
মার্জত রুচির কবি ছিলেন। অলঙ্কার শাদ্তে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। কাব্যের মধ্যে 
_অলঙ্কারের পাঁরামত প্রয়োগ তাঁর কাব্যের একটি বিশেষ গুণ ৷ কবির ছন্দ-জ্ঞান 


১০ বাংলা স্যাহত্যের হীতহাস 


{ছল অসাধারণ । শব্দ চয়ন ব্যাপারে কাঁব খুবই সচেতন ছিলেন। তাঁর কাব্য হতে 
সামান্য উদ্ধাত দিলে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ও 
«শাঙন গগর সঘন ঝরে নীর 
তবু মোর না জড়ায় এ তাপ শরীর। 
থরকএ যামিনী কমপায় মোর দেহা |” 
আগেই বলা হয়েছে যে ‘লোর চন্দ্রানীর’ কাঁহনী গ্রাম্য হিম্দীতে লেখা । এ 
কাব্যের কাহনন নদ্নরূপ £ 
ধগোহারী* দেশের রাজা লোরের সঙ্গে সন্দরী ময়নামতীর বয়ে হয়। তাদের 
{ববাঁহত জীবন খাই: সুখে কার্টাছল। এমন সময় এক যোগী মোহরা দেশের 
রাজকন্যা চন্দ্রানী*র একাঁট ছাঁব গোপনে লোরকে দেখায় ৷ চন্দ্রানী ?ববাহতা শকন্ত 
তার স্বামশ ছল বামন এবং অপদার্থ । লোর চন্দ্রানীর রূপে মুগ্ধ হয়ে মোহরা 
দেশে গিয়ে চন্দ্রানীর সঙ্গে পাঁরাচত হয়। গোপনে তারা যখন দেশ ত্যাগ করে 
পলায়ন করাছল তখন চন্দ্রানীর স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হর এবং লোর ও চন্দ্রানীর 
জ্বামগর মধ্যে বনপথে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে চম্দ্রানীর স্বামী নিহত হন। লোর এবং 
চন্দ্রান পরম সুখে মোহরা দেশে সন্তান সন্তাত নিয়ে বাস করতে থাকেন। লোরের 
আর ময়নামতীর কথা মনে পড়ে না। 
এদিকে ময়নামত নানা প্রলোভনের মধ্যে ও নিজের সতীত্ব রক্ষা করে লোরের 
অপেক্ষায় দন কাটাতে লাগলেন । অবশেষে ময়নামতি এক ব্রাহ্মণের হাতে তাঁদের 
পোষা শুক পাখী লোরের কাছে পাঠালেন। লোর শহকপাখী দেখে ময়নামতীর 
কথা মনে পড়লো । চন্দ্রানীর পুত্রের হাতে মোহরার রাজ্যভার 'দয়ে চন্দ্রানীসহ 
লোর ?ফিরে এলো ময়নামতীর কাছে । এখানেই কাহিনী শেষ হয়েছে। 
ধলোর চন্দ্রানীর' কাহিনীর মাধ্যমে লোক জীবনের উচ্ছ্খল প্রণয় এবং সতীত্বের 
আদর্শের কথা বলা হয়েছে । দৌলৎ কাজন অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে এই রোমাপ্টিক 
লোকক প্রণয় গাথা বাংলা ভাষায় পারবেশন করেছেন । 


২. ‘সৈয়দ আলাওল 


রোসাঙ্গের রাজ দরবারের প্‌ষ্ঠপোষকতায় যে বাংলা সাহত্য চর্চা আরম্ভ হয়েছিল 
কাঁব সৈয়দ আলাওলের ভুমিকা সবধিক উল্লেখযোগ্য । {তান ইসলাম’ বাংলা 
সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ এবং অগ্রগণ্য কাব । তাঁর কাঁব প্রাতভার সম-জ্জবল প্রভায় বাংলা 
সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় দীপ্ত হয়ে আছে। কাব্য মধ্যে (তান যে আত্ম 
পাঁরচয় দিয়েছেন তা খুবই চিত্তাকর্ষ'ক এবং চমকপ্রদ । 

“মুলক ফতেহাবাদের’ অন্তর্গত জালালপঞ্র' গ্রামে কাঁবর জন্ম হয় । ফতেয়াবাদ' 
বর্তমান ফাঁরদপুর জেলার অন্তর্গত ছল বলে অন:মান করা হয়। কাঁবর {পিতা নবাক 
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« কুতুবের সভাসদ ছিলেন। নৌকা যোগে আলাওল তাঁর পিতার সঙ্গে অন্য কোথাও 
যাঁচ্ছলেন। পথে পো্তুগীজ জলদসন্যর আক্রমণে কাঁবর পিতার প্রাণনাশ হয় এবং 
কাঁবকে তারা বেঁধে নিয়ে যায়। আলাওল কোন ক্রমে মন্ত হয়ে আরাকানে গয়ে 
ঘোড় সওয়ারের চাকরী গ্রহণ করেন। দন্ত; অল্প দিনের মধ্যে তাঁর কাঁব প্রাতভার, 
সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। তখন রোসাঙ্গের রাজ অমাত্য মাগন ঠাকুর তাঁকে আশ্রয় দেন 
এবং তাঁরই অনুরোধ ক্রমে তান ‘পদ্মাবতী কাব্য’ রচনা করেন ; মাগন ঠাকুরের 
আশ্রয়ে থেকেই কাঁব তাঁর দ্বিতীয় কাব্য “সয়ফ্ল মুলক বাঁদ উজ্জমাল+.কাব্য রচনায় 
হাত দেন। নাত 

মাগন ঠাকুরের মত্যুর পর কাব রোসাঙ্গের রাজা শ্ৰীচন্দ্ৰ সুধনরি শ্রেষ্ঠ অমাত্য 
সুলেমানের আশ্রয় লাভ করেন এবং তাঁর অনুরোধে দৌলৎ কাজীর অসমাপ্ত কাব্য 
লোর-চন্দ্রানী বা সতী ময়নামতাী সমাপ্ত করেন। এরপর তানি প্রধান সেনাপাঁত, 
সৈয়দ মহম্মদের অনুরোধে ‘হপ্ত পয়কর’ রচনা করেন। 

এই সময় কবির জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। ওুরঙ্গজীবের ভয়ে শাহসজা 
রোদাঙ্গের রাজ দরবারে আশ্রয় লাভ করেন। কাঁবর সঙ্গে শাহস:জার হন্যতা জন্মে ॥ 
ম্‌জা নামক কোন' চক্রান্তকারণ ব্যান্তর মিথ্যা অনযোগে রোপাদের রাজা তাঁকে 
কারারুদ্ধ করেন এবং শাহ সংজাকে সপারবারে নানাভাবে বিড়াম্বত করেন। পরে: 
অবশ্য রোসাঙ্গ রাজ ভুল বুঝতে পেরে কাঁবকে মুক্তি দেন এবং মুজাকে- 
শ্‌লে চড়ান। 

এরপর কাব সৈয়দ মামন্দ শা 
কাব্যটি সমাপ্ত করেন এবং রাজা 


নামা’ রচনা করেন। 
আলাওল কিছ? রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদও রচনা করোঁছলেন। তবে এইসব পদের 


মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শ খংজে পাওয়া যায় না__এগুলিকে লৌকিক পর্যায়ের 


বৈষ্ণব ভাবাপন্ন কবিতা বলাই য্যান্তষ্ত ৷ 
আলাওলের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা ‘পদ্মাবতী’ কাব্য । পদ্মাবতী? কবির মৌলক, 


রচনা নয়। যোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বিখ্যাত সী সাধক মালিক মহম্মদ জায়েসী 
হিন্দ ভাষায় “পদঃমাবৎ+ নামে একটি কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের কাহনী 
সম্রাট আলাউদ্দীন কর্তৃক পাঁদমানী লাভের কাহিনী । কিন্ত; জায়েনীর কাহিনীতে- 
পাঁদযনীর স্বামশর নাম ভীমসেনের পাঁরবর্তে রত্বসেনের নামের উল্লেখ আছে । 
জায়েসীর কাব্যের সুফী ধর্মের প্রভাব খুবই । কিন্ত; আলাওল জায়েসীর কাব্যের 
পর্ণার্জ অনুবাদ করেন নি । কবি কাব্যের মধ্যে দকছু নূতন বিষয় সংযোজন করেছেন। 


কাব বলেছেন 
পানে দ্থানে প্রকাঁশিব নিজমন উক্তি’ । 
অন:বাদের সময় কাঁব সুফী ধর্মে'র প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করেন নি। কাব্যের, 


[হের আশ্রয় লাভ করেন এবং “সয়ফুল মলুক’ 
্রীন্দ্র সুধমরি অনুরোধে কাঁব ‘দারা সেকেন্দার. 
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মানাঁবক দক বজায় রেখেছেন। কাব কেবলমাত্র আরবী ও ফরাসী ভাবায় পণ্ডিত 
শুছলেন না-_'তান সংস্কৃত অলঙ্কার শাচ্নেও সুপাঁণডত ছিলেন। "হম্দু শাস্ত্র এবং 
পুরাণ সম্বন্ধে কবির জ্ঞান ছিল যথেষ্ট । সে জন্যে তাঁর কাব্যে হিন্দ; ও মুসলমান 
সংদ্কীতির সমন্বয় রূপটি ফুটে উঠেছে । মুসলমান এবং 'হন্দ লোকাচার ও 
সামাজিক আচার-আচরণের খ৫টিনাট চিন্রও তাঁর কাব্যে ঠাই পেয়েছে । আলাওলের 
কাব্যে জায়েসীর ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গে তান নির্ভে'জাল বাঙালয়ানা প্রাতাষ্ঠিত 
-করেছেন। যার ফলে আলাওল রাঁচত চারন্রগুঁল বাঙালী সুলভ রস মাধৃষে 
আভাষন্ত হয়ে উঠেছে । কাঁবর সুফী ধর্ম 'নাবন্ত প্রেমানভাঁতর স্বরূপ উদ্ধৃত 
করা হল 8 
(প্রেম মলা ভ্রভূবন যত চরাচর । 
প্রেম তুল্য বস্তু; নাই পৃথিবীর ভিতর ॥ 
সৈয়দ আলাওলের কাব্যের কাহনী নিম্নরূপ £-- 
চিতোরের রাণা রদ্রসেনের সঙ্গে রাজকন্যা নাগমতীর বয়ে হয়োছল। শক্ত; 
রন্রসেন [সংহলের রাজকন্যা পদযাবতীর রুপের খ্যাত শুনে ছদ্যবেশে 1সংহল গিয়ে 
তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরস্পরের রূপে উভয়ে মুগ্ধ হন ৷, "কন্ত্‌ রত্ূসেনের 
এই গোপন সাক্ষাৎকারের সময় ?তাঁন ধরা পড়েন এবং কারারদদ্ধ হন। তারপর দৈব 
‘বলে তান মুক্তি লাভ করে নিজ পাঁরচয় দিয়ে পদমাবতীকে বিয়ে করে চিতোরে 'নয়ে 
আসেন। পদযাবতীর সৌন্দর্যের সংবাদ পেয়ে আলাউদ্দীন তোর আক্রমণ 
‘করেন এবং রত্রসেনকে বন্দী করেন। চিতোরের দুই বীর যোদ্ধা বাদল ও গোরা 
বারত্বপূণ যুদ্ধ করে রত্বসেনকে উদ্ধার করেন । কিন্ত: রত্রসেনের "বিপদ অন্যাদক থেকে 
আসে। তাঁর পার্ব'বতাঁ” রাজা পদ্যাবতাঁকে হরণ করার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেন । 
-যঃদ্ধে পাণ্ববিতাঁ রাজা নিহত হন ; রত্রসেনও যথেষ্ট আহত হন এবং পরে মৃত্যুবরণ 
করেন। তাঁর চিতায় নাগমতী ও পাঁদমনী সহমৃতা হন। এখানেই কাঁহনীর 
সমাপ্তি । 
জায়েসীর এই কাহনীকে আলাওল সম্পূ্ণ বাঙালী জীবন পাঁরবেশের মধ্যে 

কাব্যে রূপাঁয়ত করেছেন । চারন্র সাঁষ্টর ক্ষেত্রে স;ফী ধর্মের আবরণ মস্ত করে 
সম্পূর্ণ মানবিক দিকটি উদ্বাটিত করেছেন। তাঁর কাব্যের প্রাণ ধমের দিকটি 
এখানেই । এরং এই কারণে তান ইসলামী বাংলা সাহত্যের শ্রেষ্ঠ কাঁব। 


০০ 


ভ্রম্বোদশি অন্যা্সর ভারতচন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল 


ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতকের শেষ মঙ্গল কাব্যের কাঁব। বর্ধমান জেলার ভূরসঃট- 
পরগণার অন্তগত পেখড়ো বসন্তপুর গ্রামে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। কাঁবর জন্ম 
সাল আনুমানক ১৭১২ খ্রাপ্টাব্দ। কবির পিতা নরেন্দ্রনারারণ পরাক্রমশালী 
জাঁমদার ছিলেন ॥ কবির ছোটবেলায় মাতুলালয়ে মানুষ হন-_কারণ বর্ধমান রাজের' 
সঙ্গে বিবাদের ফলে তাঁর পিতা যথাসর্বস্ব হারান। মাতুলালয়ে তান সংস্কৃত 
টোলে “শিক্ষালাভ করেন। কবি মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে গুরুজনদের অজ্ঞাতে {বিবাহ 
করেন। পরে গুরুজনদের ভর্ঘসনার ফলে গৃহত্যাগ করে দেবানন্দপণ্র গ্রামে 
রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয় লাভ করেন এবং সেখানে ফরাসী শিক্ষা লাভ করেন। 
ফরাসণ ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে কাঁব স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 

ভারতচদ্দ্বের কপালে নিরবচ্ছিন্ন গৃহ সুখ ছিল না। বর্ধমান রাজের সঙ্গে. 
বৈষাঁয়ক গোলমালের জন্য তিনি কারারুদ্ধ হন ৷ তারপর তান কৌশলে কারাগার 


হতে ম্যান্তলাভ করে কটকে পলায়ন করেন। কটক থেকে তান পরাতে কিছুদিন 
শঙ্কর আশ্রমে সন্ন্যাসজীবন যাপন করেন। এখান হতে সন্নযাসীবেশে ভারতচন্দ্ 
বন্দোবন যাত্রা করেন। পথে তাঁর আত্মীয়ের হাতে ধরা পড়ে গৃহে কিছুদিন তাঁর 
স্রণ সঙ্গে বসবাস করেন। এরপর স্ত্রীকে আত্মীয়বাড়ী রেখে তান ফরাসডাঙায় 
যান এবং সেখানে ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দরনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে পারাচিত 
এবং তাঁর সহায়তায় পরে [তান মাসিক চল্িশ টাকা বেতনে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের 
কৃষ্ণচন্দ্র পৃষ্ঠপোষকতায় 'তাঁন প্রথমে “রসমঞ্জরী” নামে 
একাট কাব্যতত্ব বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। এর পরেই "তানি তাঁর বিখ্যাত: 
‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্য রচনা করেন । দেবানন্দপ*রে থাকাকালীন তান বিপদ ও চৌপদী- 
ছন্দে দুখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করেন। এছাড়া ভারতচণ্দ্র আরও 
কিছ; ভিন্ন বিষয়ক পদ-সঙ্গীতও রচনা করোছিলেন। ১৭৬০ থ্রাণ্টাম্দে মান আটচাল্পশ 
বছর বয়সে কাঁব পরলোক গমন করেন । 

ভারতচন্দ প্রতিভাবান কাঁব ছিলেন। তাঁর প্রাতভার সামাগ্রিক স্ফুরণ ঘটেছিল 
অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা ক্ষেত্রে! অন্নদামঙ্গল  কাব্যাট মঙ্গলকাব্যের প্রচালত ধারায় 
লিখিত হলেও এখানে দেবী কাঁলকার মঙ্গলকাব্যের প্রথাসিষ্ধ ভুমিকা নেই। কারণ 
অনেকে দেবী কালিকাকে ণ্বশেষ পারিভাষিক অর্থে মঙ্গল দেবী নন’ বলে উল্লেখ 
করেছেন । “কালিকা মঙ্গল” বা “ণবদ্যাসূম্দর কাব্য” বিশেষ ভাবে বিদ্যা ও সুন্দরের 
রোমান্টিক লোক জশবনাশ্ররী প্রেম চাতুর্য গাথথা। কেবলমান্র বাংলাদেশেই এই 
আঁবামশ্র মানাঁবক প্রেম কাঁহনগ দেবী+কালকার কপার আবরণে অন্তরালবত+ হয়ে 


হন! 
সভাকাঁব নিযুক্ত হন'। 


3৪ বাংলা সাহত্যের ইতিহাস 


প্রকাশিত হয়েছে৷” আগেই বলা হয়েছে ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্য মঙ্গলকাব্য 
ধারার শেষ শঁতহ্য । মানবতাবাদ চিন্তাভাবনার ফলে দেববাদ 'নর্ভ'রতার 
গৃদকটি প্রায় চাপা পড়ে আসছিল । অষ্টাদশ শতকের শেষের দিককার সামাজিক 
এবং ধর্মীয় পরিমণ্ডলও পারবাঁতত হচ্ছিল। দেশের রাজনৌতিক আবর্ত সহসা 
শভল্ন পথে বাঁক নেওয়ার প্রয়াসী । ঠিক এমন এক যুগনাপ্ধক্ষণে ভারতচন্দ্র নিছক 
দেববাদ নিভরি মঙ্গল কাব্য রচনায় ব্রতী হতে পারেন নি। তাছাড়া তর বিদগ্ধ 
' কাব্য চেতনা রাজ আশ্রয়ী বলেই প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের বাতাবরণে কাঁব প্রাতভাকে 
প্রবাণহত করে দিলেও আক গঠনের দিকে যুগোপযোগণী আঁভনবত্ব বেছে নিয়েছেন । 
এই কারণেই ভারতচন্দ্রের মঙ্গলকাব্যকে গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যের আওতায় আনা 
বায় না। 
ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের রচনা কাল ১৭৫২ খ্রা্টাব্দ। কাব নিজে তাঁর 
কাব্য মধ্যে গ্রন্থ রচনার কাল নির্দেশ করেছেন 
বেদ লয়ে খাঁষ রস ব্রহ্ম নর্পলা। 
সেই শকে এই গাঁত ভারত রাঁচলা ॥ 
রাজা কৃষণচদ্দ্রের অনুরোধে ভবানশ্দের মহাত্ম্য কীত'নই তাঁর কাব্য রচনার মূল 
কারণ । ভবানন্দের মহাত্ম্য কীর্তন করতে 'গিয়েই প্রসঙ্গক্রমে দেবা অন্নপুণরি প্রয়োজন 
বোধ করেছেন। তাই কাব্যটিতে কাঁহনীর পারস্প্ ঠিকমত রাক্ষত হয়ান। 
অন্নদামঙ্গলকাব্য তিনাট পৃথক খণ্ডে বিভন্ত প্রথম খণ্ডে বন্দনা, গ্রন্থদূচনার 
কারণ, মহারাজ কৃষণচন্দ্রের সভাবর্ণনা ইত্যাদির পর দেবী অন্নপর্ণার মাহমা পৌরাণিক 
এবং লৌকিক আকারে বার্ণত হয়েছে। পৌরাণিক অংশে দক্ষষজ্ঞ ও সতীর 
দেহত্যাগ, হর গৌরীর গাহ'স্থ্য জীবন, অন্পপ্ণার-মবর্ত-পরিগ্রহ, কাশমাহাত্ময 
ইত্যাদি অংশের বর্ণনা আছে। লৌকিক অংশে হারহোড়ের কথা এবং হারহোড়ের 
‘গৃহত্যাগ করে ভবানন্দ ভবনে অল্লপ্‌ণরি যাওয়ার কথা বাণ“ত হয়েছে। 
দ্বিতীয় খণ্ড মানাসংহের বর্ধমান আগমন এবং স্ন্দরের সুড়ঙ্গ দেখে 
বিদ্যাসন্দরের কাহণী শ্রবণ। 
তৃতীয় খণ্ডে ভবানন্দ বিষয়ক অর্থাৎ ভবানপ্দের উন্নীত হতে মৃত্যু পযন্ত সমূহ 
কাহিনী এই অংশে বা্ণত হয়েছে। মানসিংহের বাংলায় আগমন, ভবানন্দের 
সহায়তায় প্রতাপাদিত্যের পরাজয়, ভবানন্দের 'দিল্লীগমন এবং দিল্লীর দরবার হতে 
“রাজা? উপাধিলাভ এবং ভবানন্দের স্বগারোহণ এই খণ্ডের অন্তর্গত । 
ভারতচন্দ্র প্রথম গ্রাম্যতা দোব-দ:ষ্ট সাহিত্যের উপর নাগারক সভ্যতার প্রলেপ 
দিয়েছেন। এই কারণে তাঁকে পুরাতন যুগের শেষ কাঁব এবং আধুনিক যুগের প্রথম 
কবি বলা হয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যেই আধ্মানক কালের ষগলক্ষণ সচিত 
হয়োছিল। কবর কাব্যের ভাবার চাকচিক্য এবং বাক্বৈদগ্ধ্য তাঁর আরব, ফরাসী 
এবং সংস্কৃত ভাষা-জ্ঞান থেকেই আহরিত হয়েছে । 


বাংলা সাহত্যের ইতিহাস ৯৫ 


শবদগ্ধ জনোচিত এই ভাষাই ভারতচম্দ্রের কাব্যের প্রাণ! ভবানন্দ ভবনে দেবী 
অন্নদার নদীপার হয়ে যাওয়ার সময়কার বর্ণনা সত্য সত্যই আমাদের 'বাদ্মিত করে-_ 
ভবাণ বলেন তোর নায়ে ভরা জল। 
আলতা ধূইবে পদ কোথা থুব বল॥ 
পাটনী বলছে মাগো শুন নিবেদন। 
সে'উাতি উপরে রাখ ও রাঙা চরণ ॥ 
পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিলা অন্তরে । 
রাখলা দ:’খানি পদ সে'উতি উপরে ॥ 
' কাঁঝুনানা সংস্কৃত ছন্দের পরীক্ষা করেছেন অন্নদামঙ্গল কাব্যে । 
১. মৈল দক্ষ ভূত বক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে। 
ভারতের ত্‌ণকের ছন্দোবদ্ধ বাড়ছে ॥ ( ত্‌ণক ছন্দ) 
২. ভ্জঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতী দে। 
সতী দে সতী দে সতী দে সতীদে॥ ( ভুজঙ্গ প্রয়াত ছন্দ ) 
৩. আই আই ওই বুড়া কি 
এই গৌরীর বর লো। 
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে 
হৈল দিগম্বর লো॥ (গ্রাম্য ধামালী ছন্দ ) 
অলঙ্কার প্রয়োগেরও কবির দক্ষতা খুবই উল্লেখযোগ্য__ 
১. আঁতবড় বৃদ্ধপাঁত সিদ্ধিতে নিপুণ । 
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুণ ৷  (গ্লেষ) 
২. চন্দ্র সবে যোল কলা হাস বৃদ্ধি পায়। 
কৃষ্ণচন্দ্ৰ পরিপূর্ণ চৌষটি কলার ॥ (যমক) 
৩. কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা । 
পদ নখে পাঁড় তার আছে কতগুলা॥ (আঁতশয়োনি ) 
ভারতচন্দ্রের ভাষা এতই তীক্ষ এবং অর্থবহ যে পরবর্তীকালে তা প্রবাদ প্রবচনের 
অধরা পেয়েছে 
১. দনীচ যাঁদ উচ্চভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে’ । 
২. বিড় পিরীতি বালির বাধ । 
ক্ষণে হাতে দাঁড় ক্ষণেকে চাঁদ ৷ 
৩. বাঘের বিক্তাম সম মাঘের শিশির 
৪. ‘যতন নাঁহলে নাহ লয়ে রতন ৷ 
ভারভচন্দ্র হাস্যরস সৃষ্টিতে আঁছতীয়। কাব্যের যন্ততন্র হাস্যরসের পরিচয় 
পাওয়া যায়। কিন্ত চাঁরতর স্টির ক্ষেত্রে তান বিশেষ দক্ষতা দেখাতে পারেনান। 
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তবে ঈশ্বর পাটনীর চীরন্র সৃষ্টর ক্ষেত্রে তান উজ্জবল দষ্টান্ত রেখে গেছেন । 
ঈশ্বর পাটনী দেবী অন্নদার কাছে বর চেয়েছে ৪ “আমার সন্তান যেন থোকে দুধে: 
ভাতে”__এই একাট পঙ্জান্তর মধ্য দিয়ে সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের মানুষের 
সামাজিক ও রাজনোতিক জীবনের হীতহাস ফুটে উঠেছে। হারা মালিনীর 
চারন্রাটও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ॥ হারাও তাঁর লেখনঈর ফুগোচিত বাস্তব চাঁরত্র ! 
হীরা সম্বদ্ধে তাঁর সরস বর্ণনা বাস্তব ও বিদ্রুপ বাণে তীক্ষ:_ 
‘কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম৷ 
-' দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য আবরাম ॥ 
‘চড়া বাধা চুল পাঁরধানে সাদা শাড়ী । 
ফুলের চুপাঁড় কাঁথে ফিরে বাঁড় বাঁড় ॥ 
আছিল 'বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে। 
এবে বুড়া তব কিছ; গুড়া আছে শেষে ৷! 
কিন্ত, অন্য ক্ষেত্রে তাঁর “চাঁরত্রের মধ্যে কোন রন্ত মাংসের ব্যন্তি মানুষ নেই।”” 
ভারতচন্দ্রের কাব্যে অশ্লীলতা আছে তবে তা বাক্চাতুর্ষের শিল্পগুণে অনেকাংশে 
হাস পেয়েছে । রামপ্রসাব সেনের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের তুলনায় এই অশ্লীলতা 
খুবই নগণ্য । কেউ কেউ অভিমত পোষণ করেছেন যে “তাঁহার মধ্যে যে অশ্লীলতা 
আছে, তা ভাব বা অর্থগত অশ্লীলতা 1” 
ভারতচদ্দ্র রাজস্ভার কাঁব । তাই তাঁর ভাব, ভাষা ও উপস্থাপনার মধ্যে মাজত 
রুচি এবং নাগারকতার প্রকাশ বোশ। তাঁন তাঁর কাব প্রাতভাকে মঙ্গলকাব্য 
রচনার বাঁকা স্রোতে প্রবাহত না করলে কাব্য ক্ষেত্রে তান যুগান্তকারী সাফল্য 
রেখে যেতে পারতেন। তবুও কাঁবগুরু রবীন্দ্রনাথের একাঁট উক্তি এ প্রসঙ্গে 
স্মরণীয়--“রাজসভার কাঁব ভারতচন্দ্রের অন্নামঙ্গলণগান রাজকন্ঠে মাণমালার মত» 
যেমন তাঁর উজ্জবলতা, তেমন তার কারুকার্য ৷” 
ভারতচন্দ্র যে যুগের পরিমন্ডলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে যুগের ইতিহাসে 
তান কাব্যক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক । 


শাক্ত পদাবলী ও বাউল 


3 লামাঁজক পটভডমিতে শান্ত পদাবলা ও বাউল 
চতুদশ্শি অন্যান রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত 
লালনফাঁকর 


ক. শান্ত পদাবলী £ সামাজিক পটভ্যামকা 


যে সামাঁজক পটভ্যামকায় -মঙ্গলকাব্যগুল রাঁচত হয়েছিল শান্ত পদাবলী রচনার 
সময়ের সামাজিক পটভ্যামকা ছিল আলাদা । তুকাঁঁ বিজয়ের দ:রতম ফল হিসেবে 
মঙ্গলকাব্য সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই সময়ে আঁভজাত ও অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেদের 
সাংকাতক মিলন ঘটোছিল। শুধ; তাই নয় পরস্পরের মধ্যে সম্পকেরি দুরতও কমে 
এপোছল ॥ মধ্যয্‌গের গ্রামগূলি এই সমাজ চেতনার ধারক ও বাহক {ছল । 
দন্ত; যোড়ণ শতকের মাঝামাঝি পাঠান রাজত্বের অবসান হওয়ার মঙ্গে সঙ্গে 
রাজনৈতিক ও সামাঁজক ব্যবস্থার মধ্যে বেশ কিছ; পাঁরবর্তন দেখা দেয় । এই 
লগয় ভ্রম ব্যবস্থার নূতন বিন্যাসের জন্য আঁভজাত জামদার শ্রেণী ও সাধারণ 
মানুষদের মধ্যে দুরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে । হোসেন শাহের সময়ে অর্থ নোঁতক 
অবস্থা যতটা ভাল ছিল তাঁর অবসানের পর বাংলা দেশের অর্থনোঁতক অবস্থা ক্রমশঃ 
{নন্নগাম’ হতে থাকে । 

এর পরে ঘটে ইউরোপণয় বাঁণকগণের আবিভাব । অল্প 'দনের মধ্যে বাঁণকদের 
হাতেই চলে যায় দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য । সমসামায়ক বগার হাঙ্গামা বাংলা দেশের 
উপর আর একটি 'বপর্জয় টেনে আনে । ফলে, সাধারণ শ্রেণীর জীবন যাত্রার মধ্যে 
একটি আঁদ্থরতা ও ভয় ত্রস্ততা বিরাজ করাছল। ইউরোপাঁয় বাঁণকগণের আগমনের ফলে 
এবং তাদের সহায়তায় আমাদের দেশের এক শ্রেণীর মানুষ নূতন করে অর্থ সম্পদের 
আঁধকারা হয়েছিল। এরা িলাসের মধ্যে নগর জীবনের সখ ও সম্পদ উপভোগ 
করত ৷ গ্রাম বাংলার মান:ষ চরম দারিদ্রের মধ্যে দিন কাটাত। সমাজে আবার ধনীও 
দারদ্রের মধ্যে বিরাট বৈষম্য দেখা দিল। গ্রামগাল অবহোলত হতে থাকল । 
এতাঁদন যে গ্রাম কৌন্দ্রক সমস্থ সাহিত্য রচিত হাঁচ্ছল তা ক্ষয় প্রাপ্ত গ্রামগ্ণীলকে আঁকড়ে 
পড়ে রইল॥ সমাজ জীবনের এই দ্রুত পাঁরবর্তন-_সাহিত্যের উপর দারুণভাবে 
আঘাত হানতে শংর করল । 

চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরই যে কোন কারণেই হোক বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে নানা 
গোষ্ঠী বিভাগ দেখা দেয়--এবং তন্ত্রের প্রভাবে তা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকে । 
তবে চৈতন্য দেবের আন্তর প্রভাব সাহত্য ও শিল্পকলার উপর মাণ্ডনিকতার প্রলেপ 
দিয়েছিল । তবুও প্রকাশ্যে শান্ত প্রভাব সমাজে সোচ্চার হয়ে উঠোছিল। ঠিক এই 
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সময়েই রাজনোৌতক ও সামাজিক অস্থরতা বেড়ে চলে । আলবদর সময় এই 
সামাঁজক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটা আয়ত্তে এলেও সরাজদৌলার সময় তা 
একেবারেই ভেঙে পড়ে। সাধারণ মানুষের উপর করাভার প্রবল আকার 
ধারণ করে। প্রজা সাধারণ শাসক শ্রেণীর কাছে আবেদন ?নবেদন করেও তাদের 
দুঃখ দৈন্যের অবসান ঘটাতে পারে নি। কারণ শাসকরাই শোষক। মানুষ যখন 
মানুষের কাছ থেকে কোন প্রতিকার না পায় তখন দুর্বল মানুষ তার অভিযোগ 
জানায় ঈশ্বরকে । আগেই বলা হয়েছে এই অর্থনোতিক বিশৃঙ্খলার সময় বাংলাদেশে 
শান্ত-তন্তর ধর্ম সোচ্চার ছিল। তন্দোন্ত এই শান্ত দেবী হচ্ছেন কালী । শোষিত 
শ্রেণীর প্রতীভ কবিরা তাদের দুঃখ আর্তর কথা তাঁদের কাব্যের মাধ্যমে শান্ত 
দেবীর উদ্দেশ্যে জ্ঞাপন করলেন । সম্পূর্ণ সমাজ উদ্ভূত প্রাতবাদের এই আত 
করন্দনেরই বাণণরূপ হচ্ছে শান্ত পদাবলী । আগমন?, বিজয়া, ভক্তের আক্যাত প্রভৃতি 
সমস্ত স্তরের গানের মধ্যে ফুটে উঠল সামাজিক অবক্ষয়, কুপংগ্কার, বাল্যবিবাহ, 
বহুবিবাহ, শোষণ ও ব্যর্থতার গ্রানিময় আভযোগ । মান্‌ষের চেয়ে দেবীই হলেন 
আপামর জনসাধারণের আপন জন। 


ভ্যামকা 


বৈষ্ণব পদাবলীর দর্শনে হয়ত শান্ত বিষয়ক কাবিতাবলপর নামকরণ করা হয়েছে 
শান্ত পদাবলী” । অবশ্য একথা ঠিক বৈষ্ণব ভাবধারার অনুকরণে পরবতীকালের 
শান্ত পদাবলনতে বাৎসল্য, স্নেহ, মান আঁভমান ইত্যাঁদ ভাব পায় অবলম্বন করে 
কবিরা কাব্য রচনা করেছেন। শ্যামা অথবা কালনিকে ‘নিয়ে কাঁলকামঙগল কাব্য রচনা 
আরম্ভ হয়েছে সপ্তদশ শতকের শেষের দকে। শ্যামা অথবা কালীকে দিয়ে গাঁত 
রচনা হয়েছে আরও পরে । পর্ব'বর্তী* অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ‘কাঁলকামঙ্গল’ 
কাব্য ঠিক প্রথান.ষায়ী মঙ্গল কাব্যের আওতায় পড়ে না। কারণ দেবা কালকা 
নিশ্চই তান্ত্রিক দেবী। কিন্ত; কািকামঙ্গল কাব্যগুলিতে দেবকে তান্ত্রিক 
দাশশীনকতার উপর প্রাতাষ্ঠত করা হয় নি। শুধুমাত্র “কালগ” বা “শ্যামা” নাসের 
জোরে কাউকে তান্ত্রিক সাহিত্যের অন্তভূন্ত করা যায় না। বদ্যাস,ন্দর কাব্যগীলতে 
দেবী কালিকার কোন তান্ত্রিক এীতহা দ্বীকৃত হয় নি। এ জন্যই এ কাব্যকে 
প্রথানুযায়ী ‘কালকামঙ্গল’ কাব্য বলা য্যান্ত সঙ্গত নয়। 

অনঃর;পভাবে বৈষ্ণব পদাবলী ও'শান্ত পদাবলী এই দুই ধারার গণতাবলীর 
নামকরণের মধ্যো আংশিক সাযুজ্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে প্রকাতগত পাথক্য 
আছে। কারণ বৈষ্ণব পদাবলী ধর্ম “চেতনাকে আশ্রয় করে রাঁচত। এর মধ্যে বৈষ্ণব 
দাণ্শীনকতার দিকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অন্যদিকে শান্ত পদাবলী তন্ত্র চেতনার 
মধ্যে রচিত হলেও ধর্মাশ্রিত নয়। কারণ শান্ত পদাবলীর কবিরা এই গীঁতগ্ীল 
রচনার সময় তাঁরা শান্ত চেতনার দ্বারা উদ্ধুদ্ধ হলেও কাবতাগ্নল সমাজ আশ্রত। 
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তার কারণ, পারপূ্ণ ধর্মাশ্রত কাঁবতা হলে “আগমনী” ও পীবজয়ার” পদগযাল 
শান্ত পদাবলীর অন্তর্ভুন্ত হত না। আগমনী ও বিজয়ার পদগুলি পুরোপদার কবিদের 
সমাজ চেতনা 'নভ'র পদ। তা ছাড়া আর একটি বিষয় এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে 
হবে শান্ত তান্ত্রিক ধর্মে কিছ: আচরণীয় ক্রিয়া কাণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ । গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব ধর্মের মূলে আছে 'িষ্ঠাভাব_-আচরণীয় ক্রিয়া কাণ্ডের ভুমিকা অনেক 
শীথল। এই দৃম্টি কোন থেকে রামপ্রসাদ সেনের কাব্য বিচার করা প্রয়োজন। 
কারণ রামপ্রসাদ দিলেন ?সদ্ধতান্ত্রিক সাধক । এই সদ্ধতাম্তুক চেতনার অভজ্ঞতা 
নিয়ে তান শান্ত গীত রচনা করোছলেন। 

আর একাট ব্যাপার এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। রামপ্রসাদ যে সামাজিক 
পটভূমিকায় অবতীর্ণ হয়োছলেন সে সময় সামাজিক অবক্ষয়ের যুগ এবং রাজনৈতিক 
অস্থিরতার যুগ । সামাজিক অবক্ষয় এবং রাজনোতিক অস্থিরতা সে যুগের বাঙালীর 
অর্থনোঁতক অবস্থাকে প্রায় পঙ্গু করে দিয়েছিল। ঠিক এমনি পারিস্থাততে তাঁর 
আদিভবি। সমাজব্যবচ্থার এমনি পাঁরবেশের মধ্যে রামপ্রসাদ লেখনী ধরোছলেন। 
তাঁর অনার পরব শান্ত পদকর্তা কমলাকান্ত, দাশরথি রায়, রামদলাল নদ্দী 
ইত্যাদিরাও একই সামাজিক-চেতনাশ্রত কাবি। 


কাঁৰ ও কাব্য পারচিতি 
১. রামপ্রসাদ সেন 


আন[মাঁণিক ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে কুমার হট্রে ( বর্তমান হালি শহর অঞ্চল ) রামপ্রসাদ 
সেনের জম্ম হয়। বয়সে তানি কাব ভারতচন্দ্রের চেয়ে কয়েক বছর ছোট ছিলেন । 
রামপ্রসাদের পিতার নাম রাম রাম সেন। রামপ্রসাদ রাম রাম সেনের দ্বিতীয় পক্ষের 
সন্তান ৷ .রামপ্রসাদের দইপূত ও দুই কন্যা ছিল। রামরাম সেন অবস্থাপন্ন ছিলেন; 
দিকম্তু পিতার অবস্থার পাঁরবর্তন হওয়ার ফলে রামপ্রসাদকে জশীবকাজনের জন্য 
সচেষ্ট হতে হয় । শোনা যায় জশীবকার জন্য তান কোলকাতার কোন জমিদারের 
সেরেন্তায় খাতা লেখা মুহ:রির কাজে নিযুস্ত হন। সেরেস্তার কাজের মধ্যেই তান 
আনমনে খাতায় গান লিখে ফেলতেন । জমিদার একথা জানতে পেরে তাঁর মাসোহারার 
বন্দোবস্ত করে দেন এবং কাব্যচর্চ করার জন্য অনুরোধ করেন। রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র 
তাঁর কাবাপ্রাতভার স্বীকৃত স্বরূপ তাঁকে একশ 'বিঘে জাম দান করোছিলেন এবং 
'কবিরঞ্জন' উপাধি দিয়েছিলেন । 

রামপ্রসাদ সম্পর্কে আরও গল্প আছে । স্বয়ং জগজ্জননী তাঁর ভান্তর আহবানে 
সাড়া "দিয়ে তাঁর কন্যারুপে বেড়া বাঁধায় সাহায্য £করোঁছলেন। রাম প্রসাদ গৃহী 
সাধক ছিলেন৷ তাঁর সাধন পাঁঠ ছিল হালিশহরে। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন সাধনার 
মধ্য দিয়ে কাটিয়ে গেছেন এবং বাংলা সাহিত্যে যে অবদান রেখে গেছেন তার নাম 
“রাম প্রসাদণ সঙ্গীত’ এবং এই সঙ্গীতের যে সুর তিনি নিজে য়ে গেছেন তা “প্রসাদ 
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সুর" নামে পারিচিত। ১৮৭১ প্রীষ্টা্দে শ্যামাপুজার [বিসজনের সন্ধ্যায়, শোনা 
যায়, {তান নিজেই সজ্ঞানে দেবীর সঙ্গে জলে আত্মাবসর্জ'ন দেন। 

প্রথম জীবনে রামপ্রসাদ রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় নামে এক জামদারের পঙ্ঠ- 
পোষকতায় “কালীকীর্তন” রচনা করেছিলেন। এর পরেই তান “কালকা মঙ্গল 
কাব্য রচনা করেন। রামপ্রসাদের ‘কালিকা মঙ্গল” অথবা 'িদ্যাসান্দর কাব্য খুবই 
অশ্লীল এবং স্থল রুচির পরিচায়ক । রামপ্রসাদের এই কাব্য হতে তৎকালীন গ্রামীন 
জীবনের পচনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় । 'বদ্যাস্যন্দর কাব্যের সমসামায়ক দুই 
কাব রামপ্রসাদ ও ভারতচণ্দ্রের রচনা সমধম নয়_তার কারণ এই দুই কাব্যের 
রচঁয়িতাদের সৃজন পরিবেশ ছিল ভিন্ন । একজন কাব্য রচনা করেছেন গ্রামীন পাঁরবেশে 
অপরজন সম্পূর্ণ‘ নাগাঁর পরিবেশের মধ্যে কাব্য রচনা করেছেন । 

রাম প্রসাদের সার্ক কৃতিত্ব শান্ত পদাবলী বিষয়ক আগমনী ও জয়ার গানগুলি 
রচনার মধ্যে দিয়ে । অসামান্য ভান্তরস সাণ্ডিত শ্যামা বিষয়ক গানগ্যাীল বাংলা 
সাহিত্যের অমূল্য-সম্পদ । গানগহ্ীলর ভাষার সারলা এবং ভাবের মাধুর্য হৃদয়ের 
গোপন দুয়ারে সহজেই আবেদন জাগায় । শান্ত পদাবলী দ:’ধারায় {বিভক্ত ; এক. উমা 
সঙ্গীত ও দুই. শ্যামা সঙ্গীত ॥ উমা সঙ্গীতের মধ্যে রয়েছে আগমন’ ও জয়ার গান 
এবং শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে কিছ; তত্বাবযয়ক গান। 

রামপ্রসাদ উমা সঙ্গীত বিশেষ না লিখলেও এই ধারার গানগ:ুলির মধ্য দিয়ে সহজ 
ও সরল স্নেহ বাৎসল্য ও হদয়াবেগের দিকটি সংন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন। উমা 
বিষয়ক গানগ্ীলর পশ্চাৎপট প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে যে এগ্ীলর পেছনে 
তৎকালীন সমাজের বাল্য বিবাহ প্রথা, বহন বিবাহ প্রথা ইত্যাদির কু-ফল বত্মান। 
আগমনী ও বিজয়ার গানগালর মধ্য দিয়ে পিতৃ হৃদয়ের এবং মাতৃহদয়ের কন্যা প্রশীত- 
স্নেহও ভালবাসার চিত্রটি যেমন পারস্ফ:ট তেমান কন্যার বদায়কালীন দৃশ্যটি খুবই: 
বেদনাহত ও শোকাবহ । গাররাজ 'হমালয় এবং মা মেনকার কন্যা উমা; তিন 
দিনের জন্য উমা প্রতিবছর পিতৃ গৃহে আসেন। তারপর কৈলাসে প্বামণগৃহে ফিরে 
যান। 'পতৃগ্‌হে কন্যার আপা এবং আবার 'পিতৃগৃহ হতে স্বামী গৃহে ফিরে যাওয়ার 


বিষয়ই যথাক্রমে আগমনী ও বিয়ার গানগ7লর বিষয়বস্ত;। হিমালয় এবং মেনকার, 


কন্যা প্রণীত এবং কন্যার জন্য দুঃখ সবই বাঙালী পিতামাতার আশা-আনন্দ এবং 
দঃখ-বেদনার প্রাতরূপ । 
রামপ্রসাদের আগমনী গানে মাতৃহদয়ের এমনি আশখখা ও আকুলতা প্রকাশ 

পেয়েছে 

গার এবার উমা এলে আর উমা পাঠাব না। 

বলে বলুক লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না ॥ 

যাঁদ এসে মতৃতুঞজয়, উমা নেবার কথা কয় _ 

মায়ে-ঝিয়ে করব ঝগড়া, জামাই বলে মানব না॥ 


ত 


০৯ 
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এ গানের বন্তব্যের মধ্যে প্রসঙ্গত বাল্যাববাহের কু-ফল এবং সেকালে দারদ্র বাঙালী 
পারিবারের চিন্রাট ফুটে উঠেছে। 
শ্যামা সঙ্গীতে রাম প্রসাদের অনবদ্য অবদান সবজন বাদত। সিদ্ধ সাধক 
রামগ্রসাদ এই গানগহীলর মধ্যদিয়ে একটি দুঃখ বেদনার সুর তুলে ধরেছেন। আগেই 
বলা হয়েছে এ গানগরীলর মধ্যে ধর্মীয় তত্বের দিক অপেক্ষা সামাজিক জীবনের অভাব 
অনটনের কথাই বেশ ধরা-পড়েছে। রামপ্রসাদ এই গানগালর মাধ্যমে আধ্যাত্মক 
আশ্রয় খংজেছেন। প্রজা সাধারণের অভাব আঁভযোগের প্রাতকার করেন রাজা অর্থাৎ 
শাসক শান্ত । কিন্তু শাসক যাঁদ অত্যাচারী হয় অথবা শোষক হয় তখন মানুষ 
অত্যাচারের প্রাতবাদ জানায় ভগবানের কাছে। রামপ্রসাদ এই গানগালর মধ্য 
দিয়ে ‘মা’ অথথ শ্যামা মায়ের কাছে শাসক গোষ্ঠীর বিরদ্ধে প্রাতবাদ জানয়েছেন। 
অণ্টাদশ শতকের বাংলাদেশের অত্যাচার পীড়ত সাধারণ মানুষের দ:ঃখ বেদনার কথা 
এই ভাবে রাম প্রসাদের গানের মধ্য দিয়ে বাচ্ময় হয়ে উঠেছে। 
সেজন্যে একদিকে অধ্যাত্ম অনুভ্তি অন্যাদকে সামাজিক অনুভ্মাত রাম প্রসাদের 
শ্যামাসঙ্গীতের অন্তানগহত সুর 
“মাগো তারা, ও শঙ্করী, 
কোন বিচারে আমার প’রে করলে দুখের 'ডিক্লীজারী ? 
এক আসামণ ছয়টা প্যাদা, বল মা কিসে সামাই কাঁর। 
আমার ইচ্ছা করে ওঁ ছয়টারে বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মার ॥ 
ব্যন্ত উপলব্ধিকে সামাঁজক আতর সঙ্গে যুন্ত করে রাম প্রসাদ সে যুগের 
বাঙালশীর জীবন কাবা রচনা করেছেন। নিম্নের গানটিতে বহুবিবাহ এবং কুলীন 
প্রথার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় |) 
বল মা আমি. দাঁড়াই কোথা, 
আমার কেউ নাই শঙ্করী হেথা ৷ 
মার সোহাগে বাপের আদর, এ দণ্টান্ত যথা তথা । 
যে বাপ বিমাতাকে ধরে শিরে, 
এমন বাপের ভরসা বৃথা ৷” 
রামপ্রসাদ জন মানসে রুপকের মাধ্যমে অধ্যাত্ম চেতনার সুরাট নানা কাঁবতার 
মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর একাঁট বিখ্যাত গানের উদ্ধত এ প্রসঙ্গে 
দেওয়া হলো-- 
মন রে কাষ কাজ জান না 
এমন মানব-জামন রইল পাঁতত-_ 
আবাদ করলে ফলতো সোনা । 
কবির গানের মধ্যে একটা দ:ঃখ বেদনার সর প্রায়ই অনঃরণিত। এই দুঃখ বেদনা 
অস্টাদশ শতকের শেষ দশকের সাধারণ মধ্যাবত্ত জীবন থেকে উঁথত। দর্ঃখ 
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বিড্বনাতেও বাঙালী মরে ন। শত দুঃখের মধ্যেও বাঙালী তার আস্তত্ব বজায় 
রেখেছে। মায়ের কাছে সেই আবেদনই কাঁব করেছেন 
আম ক দুঃখেরে ডরাই ? 
দুখে দুখে জনম গেল 
আর কত দুঃখ দেও দোঁখ তাই । 
আগে পাছে দুখ চলে মা, যাঁদ কোন খানেতে যাই ; 
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে 
দুখ 'দিয়ে মা বাজার মেলাই । 
প্রসাদ বলে ব্হ্ধামায়, বোঝা নামাও ক্ষণেক জরাই ৷ 
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে, 
আম কার দুখের বড়াই ॥ 
শান্ত পদাবলীতে ভন্তের এই আকুঁত খুবই মমণপশ+। রামপ্রসাদের কাছে তাঁর 
শ্যামা মা যেন বাঙালী জননী । তার কাছে আঁভমান, আক্ষেপ, হতাশা সবই সন্তান 
যেমন ভাবে প্রকাশ করে কাঁব তেমন ভাবে সব কছুই মায়ের কাছে প্রকাশ করেছেন ॥ 
শান্ত পদাাবলশর এই আন্তরিকতার সরাট খুবই মধুর ॥ কাঁব প্রচালত ভাষায় সহজ ও 
সরলভাবে অধ্যাত্ম চেতনার সংরাঁটকে যেমন প্রকাশ করেছেন--তেমন ভাবেই সে 
যুগের বাঙাল জীবনের শোষিত বেদনা-ঘন চিত্রটি তুলে ধরেছেন। এখানেই 
রাম প্রসাদের কৃঁতত্ব ৷ 


২. কমলাকান্ত ভট্টাচার্য 


কমলাকান্ত ভট্টাচার্য শান্ত পদাবলীর পরবতাঁঁ উল্লেখযোগ্য কাঁব। বর্ধমান 
জেলার কালনার অন্তর্গত অদ্বিকানগরে তাঁর জন্ম-হয় ॥ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কোটালহাটে 
{তান বাস পাঁরবর্তন করেন । শৈশবে তাঁর পতৃবয়োগ ঘটে, সেজন্যে তান চেক্নাগ্রামে 
মাতুলালয়ে চলে আসেন । সেখানে তান শিক্ষালাভ করেন? মাতুলালয়ে থাকাকালীন 
তানি বর্ধমানের রাজপারবারের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর কাঁবত্বের এবং পাণ্ডত্যের 
প্রভাবেই তান বর্ধমানের রাজ পাঁরবারের অনেকের গ:রুপদে আসান হন। ' পরে 
তিনি বর্ধমান রাজ তেজশ্চন্দ্রর সভাকবি হন। বর্ধমানের নিকটবর্তী কোটালহাটে 
তাঁর সাধন পণঠ ছিল ॥ সাধক এবং কাঁব হিসেবেই তান জন সমাজে শ্রদ্ধাভাজন 
ছিলেন। তাঁর জদ্ম এবং মৃত্যু সম্বন্ধে সাঠক কোন কিছু জানা যায় না। তবে 
উনাবংশ শতাধ্দীর 'দ্বতাীয় অথবা তৃতীয় দশকে তিনি দেহত্যাগ করেন । 

কমলাকান্তের গানগযীলর ভাব ও ভাষা রামপ্রসাদের রচনার মতই হৃদয়গ্রাহী এবং 
মমঞ্পশ॥ তাঁর কাব্যের প্রধান গুণ আধ্যাত্মিক আর্ত এবং গভীর ও 'নাবিড় 
হ্ৃদয়াবেগ ৷ তাঁর কাব্যের ভীন্তরস সংযত এবং সংহত ভাবে তাঁর কাব্যকে সুষমা মন্ডিত 


করে তুলেছে। 


বাংলা সাহত্যের ইতহাস ১০৩ 


প্মাজল মনভরমরা কালীপদ নীল কমলে ৷ 
যত 'বষয়মধ তুচ্ছ হৈল কামাঁদ কুসুম সকলে! 
চরণ কালো ভ্রমর কালো কালোয় কালো মিশে গেল। 
দেখ সুখ দুইখ সমান হল আনন্দ সাগর উথলে ॥ 
গানাটর মধ্যে সাধক মনের সহজ প্রকাশ স্বয়ং রামকৃষ্ণ দেবকেও আকৃষ্ট করোছুল, 


তান এই গানাট প্রায়ই গাইতেন। 
তনি তাঁর শ্যামাসঙ্গীতের মধ্যে তন্বও ভীন্তর মিশ্রণ ঘাঁটয়োছলেন! কিন্তু তাঁর 


কাঁবত্ব শান্তর গুণে কোন দকছুই ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠোন-_ 
‘জান নারে মন, পরম কারণ, কাল? কেবল মেয়ে নয়! 
মেঘের বরণ কাঁরয়ে ধারণ, কখন কখন পুরদয হয় ॥ 
হয়ে এলোকেশাঁ, করে লয়ে অসি, দনুজ তনয়ে করে সভয় ৷ 


কভু ব্ৰজপ:রে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী রজান্রনার মন হরিয়ে লয় ৷” 


আগমনী বিজয়ার গান রচনায় কাঁবর দক্ষতা আরও বেশি । এই শ্রেণীর গান রচনায় 
গেছেন। তাঁর এই শ্রেণীর গান 


তান অনেক ক্ষেতে রামপ্রসাদকে আঁতন্রম করে 
অনুধাবন করা যায়। আন্তীরকতা, স্নেহ-বাৎসল্যের সংর 


-লতে খুব সংন্দরভাবে ফ:টে উঠেছে। নিম্নালাখত 


গানাটর মধ্যে মাতৃ-হৃদয়ের ব্যাকুলতা লক্ষ্যণীয় 
আ'্গিনার বাহিরে, হেরয়ে গোরারে, দ্রুত কোলে নিলরাণী। 


আঁময় বরষি উমা মহ শশন চুদ্বয়ে যেন চকো?রনী ॥ 
অথবা, 
আম ক হোঁরলাম শনাশ-স্বপনে ! 
র্গাররাজ, অচেতনে কত না ঘ*মাও হে। 
এই এখান শিয়রে ছিল গৌরী আমার কোথা গেল হে। 
আধ আধ মা বালয়ে {বধু বদনে ! 
রামপ্রসাদ এবং কমলা কান্ত উভয়েই সে যুগের সমাজ জীবনের দুঃখ বেদনাকে 
আধ্যাত্মিক মাণ্ডানকতায় আবারত করে শান্ত পদাবলী রচনা করোছলেন। সমাজ 
জশবনের আর্ত এবং হাহাকার সে যুগের কাঁবদের আক্যীতর মধ্যে প্রকাশিত হয়োছিল 


শান্ত পদাবলীর স্ব্প অবয়বের কবিতার মধ্যে ! 


«মনের মানুষ থাকে মনে মনে 
তা'রে চিনব কেমনে it 


দহত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ধারা ‘বাউল’ ৷ “বাউল? কথাটির 


বাংলার লোক স 
উৎপাত সম্বন্ধে নানা জন নানা মত পোষণ করেছেন । কেউ কেউ মনে করেছেন 


১০৪ বাংলা সাহত্যের ইীতহান 


‘বাউল’ শব্দাটর উৎস “ব্যাকুল” অথবা ‘বাতুল’ শব্দ হতে । আবার অনেকে হিন্দী 
‘বাউর’ অথবা আরবী “আউল”? শব্দ হতে উদ্ভূত বলেও মত প্রকাশ করেছেন । 
“আউল” শব্দের অর্থ ঈশ্বরের একান্ত সেবক" ; বাতুল এবং “বাউর, শব্দের 
অর্থ বায়রোগ গ্রস্ত’ । বাউল শব্দটকে স.ফীশব্দ এদওয়ানা* শব্দের সঙ্গেও 
অনেকে তুলনা করেছেন। এই সব শব্দগ্দালর সমীন্বত অর্থই ‘বাউল’ শব্দের 
দ্যোতক॥ সাধারণত বাউল বলতে আমরা বুঝ সম্প্রদায় বীজতি খোলা মনের ঈশ্বর 
ব্যাকুল মানব সম্প্রদার। এদের উপর বৈষ্ণব সহজিয়া এবং ইসলামের স.ফী 
ধর্মের প্রভাব বর্তমান । ডঃ শশনভূবণ দাশগযপ্ত তাঁর Obscure Religious cult 
গ্রন্থে এ বিষয়ে সুন্দর আঁভমত প্রকাশ করেছেনঃ “The Bauls belonging to the 
Hindu Community are genarally Vaisnavite in their faith and those 
belonging to the Muslim Community are genarally Sufi-istic and in 
‘ both the schools the emphasis is on the mystic conecption of divine 
1০৬৩" ডঃ দাশগুণ্তের মতে বাউলদের ‘ননের মানুষ’ উপনিষদের ‘পরমাত্মা’, 
সহজিয়াদের ‘সহজ’ এবং সুফী সম্প্রদায়ের “প্রয়তমার’ সমান্বত রূপের মধ্যে 
আবম্ধ। 
বাউলদের একটি নিজস্ব সাধন পদ্ধাত আছে। যারা বাউল নয় এ পদ্ধাত - 
তাদের জানার কথা নয়। এই পদ্ধাতর মধ্যে ?িছ7 তন্ত্র সাধনা, যোগ সাধনা 
ইত্যাদি [মিশে আছে। বাউলরা দেহ সাধনায় 'িশ্বাসস। তাঁদের মতে, “যা আছে 
ভাণ্ডে, তাই আছে ব্দ্মাণ্ডে।” অর্থাৎ নরনারীর দেহ সম্পকই এই সাধনার মূল 
অঙ্গ। নানা রহস্যময় সঙ্কেত ও প্রতীক তত্ত্বের দ্বারা তারা এই সাধনা করে থাকেন । 
বাউলদের মধ্যে অনেক সপ্প্রদায় আছে। যেমন সাঁই, আউল, কতভিজা, দরবেশ 
ইত্যাদ। এ'দের প্রত্যেকেরই সাধন ভজনের মধ্যে অল্প বিস্তর পার্থক্য থাকলেও 
দেহসর্বদ্ব সাধনাই সকল শ্রেণীর বাউলের মুল লক্ষ্য । ঃ 
বাউলরা তাদের সাধনার রীতি নানা গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। সপ্তদশ 
শতাব্দীর লোক সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে বাউল গান খুবই উল্লেখযোগ্য । এদের 
ঈশ্বর অর্থাৎ ‘মনের মান;ষ' । এই মনের মানুষকে খোঁজার জন্য মরমপ সুর সাধনাই 
বাউল গানের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই বাউলের সাধের একতারার অন:রননের সঙ্গে 
সঙ্গে মম্মরিত হয়ে ওঠে 
আমি কোথায় পাব তা'রে 
আমার মনের মানুষ যে রে! 
আমি হারায়ে সেই মানুষে, 
ঘরে মরি দেশ বিদেশে । 
ঈশ্বর প্রেমণী, সম্প্রদায়হীন, সংসার বিমুখী ও উদাসী এই মানব সম্প্রদায়ের 
উদ্ভব অষ্টাদশ শতকের শাসক কর্তৃক অত্যাচারিত ও শোষিত সমাজ হতেই । মানুষ 


বাংলা সাহিত্যের হীতহান বট 


যখন শাসকের উপর আস্থা হারায় তখন সে ঈশ্বরের উপর নভ“রশসল হয় । আবার 
সমাজে যখন ধর্ম বিশ্বাসের উপর আঘাত আসে তখন মানব নানা ধর্ম মতকে 
সমন্বয় করে তার মধ্যে আশ্রয় খোঁজে । তুকাী আক্রমণের পর বাংলা দেশের সমাজ 
ব্যবদ্থার পারবর্ত'ন হয়োছিল আভজাতও সাধারণ শ্রেণীর মিলনের ফলে ।  সুফ্ীধর্ম 
ও চৈতন্যদেবের মানবতাবাদী বৈষ্ণব ধর্ম মানূষকে পরস্পরের কাছাকাছি এনোছল। 
তারপর চৈতন্যদেবের 'িরোধানের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ধের নানা সম্প্রদায় শান্ততন্ত্রের 
প্রবাহে যখন কোন ঠাসা-_-ঠিক তখনই আমাদের সমাজ জীবনে এবং রাজনোতিক 
তথা অর্থনৌতক জীবনে নেমে এল চরম অস্থিরতা । যার আঁনবার্য আঘাত 


এসে লাগল 'নিম্নশ্রেণীর মানুষের উপর | রাজনৌতক এবং ধর্মীয় আঁভঘাতে 


ঘর ছাড়া এক 'ববাগী সম্প্রদায় বাইরের সংঘাত ও দ্বন্দ থেকে মুখ ফিরিয়ে 


অন্তমুখী হলো। তারাই ‘মনের মানুষ’ খোঁজার জন্যে একতারা বাব করে 
পথে নামলো । এরাই বাউল। এরা আজও তাঁদের মনের মান'ষ খশুজে বেড়াচ্ছে 
“মনের মানুষ থাকে মনে মনে 
তরে চিনব কেমনে ৷ 
যুগ যুগ ধরে বহ বাউল তাঁদের মনের মানুষ খোঁজার জন্য হারার হাজার সঙ্গীত 
রচনা করেছেন। সেগাল বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । র 
লালন ফকির 


প্রদায়ের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর রাঁচত 
বাউল গান হিসেবে লালনের গান সকলের 
উ্ধে। লালনকে জনসমক্ষে তুলে ধরেন কাঁবগুরঃ রবীন্দ্রনাথ । রবান্দ্রনাথ যখন 
শিলাইদহে জামদারির কাজ দেখার জন্য যান তখন [তাঁন বাউল সাধক লালনের একটি 
গানের খাতা পান। গানগঠল কাঁবকে খুবই আকর্ষণ করে। লালনের গানের 
অন্তণনাহত সুরের সঙ্গে কাঁব মনের যোগ ছিল। কবি যেমন “সীমার মধ্যে অসমের 


সম্ধান করোঁছলেন-লালনের গানে মধ্য এমন একাঁট অসীম সত্বাকে অন্বেষণ করার 
একটি মানসিক আত্মীরতার সম্পর্কৰ খখঞ্জে 


বারতা ছিল । কাব এই গানগণ্টলর সঙ্গে 
পান। পরবতন কালে তাঁর বহু গান ও কাঁবতার মধ্যে বাউলের আস্তরভাবে অনধরণন 
দেখা যায় । তবে কাঁবর সঙ্গে লালনের সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা সে সম্পরকে কোন 


সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। 
লালন ফাঁকরের জম্ম বা জীবন কথা সম্বন্ধেও বিশেষ {কিছু জানা যায় না। 
লোক মুখে শোনা নানা তথ্য হতে এবং দি তথ্য প্রমাণ হতে লালন সম্বন্ধে যা 


জানা যায় তাও যথেষ্ট নয় । 
১৭৭০ থেকে ১৭৭৫ গ্রাণ্টান্দের কাছাকাছি 


অনেকে মনে করেন লালনের জন্ম ছু 
কোন সময়ে ৷ কুষ্ঠিয়া জেলার কুমার খালির কাছাকাছি সে'ডীড়য়া অথবা ছে উড়িয়া : 


লালন ফকির বাউল সম 
গানগ্লি ‘লালন গণীতি' নামে পারিচিত। 


১০৬ বাংলা সাাহত্যের হীতহাস 


গ্রামে লালনের বাসস্থান ছিল। জন্মসান্রে লালন 'হন্দ; কায়স্থ ছিলেন। তীর; 
সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচালত আছে । বিয়ের পর তান একবার তাঁর গ্রামের লোকদের 
সঙ্গে তীর্ঘযান্রা করতে পরী যাঁচ্ছিেলেন। ফেরার পথে তান বসন্তরোগাক্ান্ত হন 
এবং মুমন৫ অবস্থায় সঙ্গী সাথী কর্তৃক পাঁরত্যন্ত হন। সে সময় এক মুসলমান 
ফাঁকর দম্পাতির সেবা শশ্রুষায় লালন জীবন ফিরে পান। তখন তান “ফাকরণ' 
ধম গ্রহণ করে “লালন শাহ ফাঁরর’ নামে পাঁরাঁচত হন । 

লালনের হিন্দু-ম:সলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন। মুসলমান 'শষ্যদের 
মধ্যে কিছু মোমন সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন।' তান এই সম্প্রদায়ের একটি 
কন্যাকে বয়ে করে সে'ডীড়য়াতে আখড়া িমা্ণ করে সাধন ভজনে আত্মানয়োগ 


করেন। লালন শাহ সাধনার উচ্চতম শীর্ষে আরোহণ করোছলেন। তাঁর সম্পর্কে 
একা প্রচালত ছড়া আছে-__- 


“আউল বাউল দরবেশ সাঁই, 

সাইয়ের উপরে আর নাই!" 
লালনের গরুর নাম সিরাজ সাই । লালনের একট দলিল পাওয়া গেছে । সেখানে 
[তার নাম উল্লেখ আছে ?সরাজ সাঁই । ফাঁকর-সন্ন্যাসীদের ?পতৃনাম করতে নেই। 


মনে হয় লালন গুরুর নামই পিতৃপরিচয় হিসেবে ব্যবহার করেছেন । লালনের কোন, 


জাত বিচার ছিল না। লালন ?নজের জাতির পাঁরচয় দিয়েছেন 
“সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে । 
লালন ভাবে জাতের কী রূপ দেখলাম না এই নজরে |” 
অথবা “সবে বলে লালন ফাঁকর fহচ্দ: {ক যবন। 
লালন বলে আমার আম না জান সম্ধান ॥” 


লালন ফাঁকরের গানের ভাষা খুবই সহজ ও সরল। তান তাঁর মনের মানুষ: 
খেশাজার জন্য সহজভাবে তশর কথা গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন.। তার, 


কাঁবতাতে কখনো বৈষ্ণব সহজিয়া জব আবার কখনো সুফী ভাব প্রকাশ পেরেছে । 
একট স.ফীভাবাপন্ন গানের উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো-__ 


“আম একাদনও না দৌখলাম তারে । 
আমার বাড়ীর কাছে আরশীনগর 


এক পড়শী বসত করে।” 
সহজিয়া ভাবের গান 


এই মানুষে দেখ সেই মানুষ আছে, 
কত মীন খাষি চারি যুগ ধরে বেড়াচ্ছে খংজে । 
জলে যেমন চশাদ দেখা যায় 
সে চশাদ ধরতে গেলে হাতে কে পায় 
ওযে, আলোক মানুষ তেমনি সাদায় 
আছে আলোকে বসে" 


৬ ০০৪ 


বাংলা সাঁহত্যের ইতিহাস ১০৭, 


বৈষ্ণব ভাবাপন্ন গান 
সে ভাব সবাই ক জানে ! 
যে ভাবে শ্যাম আছে বাধা গোপার সনে। 
গোপা বিনে জানে কেবা শন রস অমৃতসেবা 
গোপীর পাপপণ্ণ্য জ্ঞান থাকে না কৃষ্ণ দরশনে ৷ 
লালনের দেহতত্ব বিষয়ক গান_ 


খশচার ভিতর আঁচন পাখী 
কেমনে আনে যায়! 


ধরতে পারলে মন-বেড়ী 
ধুদতাম তাহার পায় । 


আট কুটুরী নয় দরজা অ*টা 

মধ্যে মধ্যে ঝলকা কাটা 

তার উপরে আছে সদর কোঠা 
আয়না মহল তার । 


লালনের কাবতায় যে কোন গ বাইরের অর্থাট খুবই 
সহজ ও সরল । অন্তীর্নহত অর্থের {বস্তারে দেখা যাবে কোন {কছু অন্বেষণের 


চিন্তাই তার কাব্যের মূল বিষয় । ণ কার? সেই মনের মাননুষের ৷ 


এই অন্ষেষ 
মনের মানুষের খোজ করতে গয়ে লালনের মানীবকতাবোধের কোন অভাব ঘটোন ॥ 
মনে হয়, এই মানাবকতাবোধই তার কাঁবতার মূল কথা । 


পা 


আদর্শ প্রশ্ন 
প্রথম পর্ব 
বাঙালী জাত ও বাংলা ভাষার উদভব, 
বাংলা সাঁহত্যের গোড়াপত্তন ও যৃগাঁবভাগ 
বাঙালী জাতির উচ্ভবের হীতহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
“বাঙালীর সংস্কৃতি “মিশ্র সংস্কৃতি'_-” আলোচনা কর । 
বাংলা স্াাহত্যের গোড়া পত্তন কোন: সময় হতে? উপযুক্ত তথ্য-প্রমান 
দিয়ে তোমার বন্তব্য উপস্থাপিত কর। 


বাংলা সাহিত্য কট যুগে বিভন্ত ? প্রাতাঁটি যুগের কাল সীমা নির্ণয় কর 
এবং যুগের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। 


চযপিদ £ সমাজ চিত্র ও সাহিত্য সম্পদ 
বাংলা সাহত্যের আদি যুগ কোন্‌ সময় থেকে সৃষ্টি হয়েছে? এ যুগের 
বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। 
বাংলা সাহিত্যের প্রা্থামক {দর্শন কি? এগ্যীল কোথা থেকে আঁবচ্কৃত 
হয়েছে? সেখান থেকে আঁবম্কত হবার কারণ কি? এ গ্রন্থের 
পরিচয় দাও । 
চযাঁপদে বাঙালীর সমাজ জীবনের যে পাঁরচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা 
কর। 
চর্যার সাহাত্যক মুল্য সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ রচনা কর। 
চযপিদকে বাঙালীর আদিযুগের সাহাত্যক নিদর্শন গহসেবে গ্রহণ করার 
যুক্তি কিকি? 
সিম্ধাচার্য কাদের বলা হয় ? তারা ক ধমবিলম্বী 'িলেন। চর্াঁর কাঁবদের 
কাল নিৰ্ণয় কর। 


তুক বিজয় ও তার ফলশ্রুতি-_সামা'জক অবগ্থা 
বাংলাদেশে তুকাীবজয় এবং তুকণীবজয়ের ফলশ্রাত সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
একটি নিবদ্ধ রচনা কর। 
তুকার্ণীবজয় কোন সময় হয়োছল ? সংক্ষেপে তুকা বিজয়ের এীতহাণসক 
পটভূমিকা উল্লেখ কর। 
বাংলা সাহত্যের ইতিহাসে ত্রয়োদশ এবং চতুদশশি শতাব্দী অন্ধকারাচ্ছন্ন 
যুগ”__আলোচনা কর। £ 


২. 
৩. 
8B. 
অনুবাদ সাহিত্য £ কৃভিবাস, মালা 


>. 


পরিশিষ্ট হন 


তুকীণীবজয়ের পর বাংলার সামাজিক অবস্থার ক পাঁরবত 
এই পরিবর্তনের ফল কি তা আলোচনা কর। A £ 


বড়ু চণ্ডাদাস ও শ্রীকৃষ্ণ কীত'ন 


শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন" কাব্যখান কার লেখা? এট কিভাবে আবিদ্কত 

? য়-? 
কাব্যের অর্তগত কাঁহনীটি লিপিবদ্ধ কর। N 
শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন+ কাব্যাটর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । বড় চন্ডপরদাসের কাঁব 
প্রাতভা সম্বন্ধে যা জান লেখ । 
“শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন” কাব্যের অন্য নাম কি ছিল? বাংলা সাহিত্যের ইহা 
কাব্যাটর গুরুত্ব নির্ণয় কর। চী 

{বদ্যাপাঁত ও তাঁর পদাবল? 

{বদ্যাপাত কোন দেশের লোক ছিলেন? তানি কোন ভাষায় পদাবলী, 
রচনা করেছেন? তাঁর জীবনী ও কাঁব প্রতিভার পরিচয় দাও । 
বিদ্যাপাতর পদাবলীকে বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুন্ত করার কারণ ক? তাঁর 
পদাবলগর বৈশিষ্ট্য কি? পরবর্তী“ যুগের কোন্‌ কবির উপর তাঁর প্রভাব 
সংচিত হয়েছিল ? 
কাব বিদ্যাপাত ও তাঁর পদাবলী সম্বন্ধে একটি সংক্ষপ্ত নিবন্ধ 


রচনা কর । 
বিদ্যাপাতির পদাবলী বাংলাদেশে কেন এত জনপ্রিয় হয়েছিল তার কারণ 


[নয় কর। 

পবদ্যাপাত রাজসভার কাব'_-এ উাঁন্ত করার কারণ কি? 

উদ্ধৃতি সহ বিদ্যাপাঁতর কাব্যের পরিচয় দাও । 
চণ্ডাঁদাস ও তাঁর পদাবল? 


বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে চম্ডাদাসের কৃতিত্ব নির্ণয় কর। পরবত“ কোন: 


কাঁবর উপর তাঁর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় 
চম্ডাঁদাসের পদাবলর সাহিত্যিক ম.ল্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর । 
চন্ডাদাস ও বিদ্যাপাতির পদাবলার তুলনা কর। 

চন্ডীদাসের কৃঁবত্ব কোথায়? কি কারণে তান বাঙালীর হৃদয় জয় 


করেছেন? 
ধর বসু, কৰীন্দ্র পরণেশ্বর ও শ্রাঁকর নন্দী 


অন্/বাদ স্যাহত্য সৃষ্টির কারণ {ক ? এই সাহিত্য সৃষ্টির পেছনেশক ি- 


সামাজিক কারণ রয়েছে আলোচনা কর 
লকতা কতদ;র তা বিচার কর ॥ 


৯১০ 


১১, 
১২. 


পারাশচ্ট 


কৃত্তবাস কে ছিলেন? তার রামায়ণের জনীপ্রয়তার কারণ ক ? 
কীত্তবাসের বাংলা রামায়ণের অনুবাদের সঙ্গে বাজ্মশীক রামারণের পার্থক্য 
দক? কাঁবর আত্ম পাঁরচয়* সম্বন্ধে তোমার আভিমত ক? কির কাব্য 
রচনার কাল সম্পর্কে ক জানা যার ? 

বাঙাল জীবনে রামায়ণের প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
কাত্তবাস কোন রামায়ণের অনুবাদ করেছিলেন? কৃত্তিবাসের রামায়ণের 
বোৌশগ্ট্য আলোচনা কর। 

কবি কীত্তবাসের কাব্য এবং জীবন সম্বন্ধে একাট সধাক্ষপ্ত আলোচনা কর। 
ভাগবতের অনুবাদ কে করেন? তাঁর অন:বাদ কাব্য সম্বন্ধে যা জান 
লেখ। 

মালাধর বসুর উপাধি দক ছিল ? তাঁর জীবন কথা এবং কাব্য সম্বন্ধে যা 
জান সংক্ষেপে লেখ । 

মালাধর বসুর কাব্যের প্রধান গুণ ক ছিল? 

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ । 

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবাদ্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর স্থান 
নির্ণয় কর। 


মজলকাব্য রচনার সামাজক কারণ এবং ম্জলকাব্যে তৎকালীন সমাজ জীবন 


ই 


৩, 


নরঙ্গল” শব্দের অর্থ কি? মঙ্গলকাব্য কাকে বলে? মঙ্গলকাব্য উদ্ভবের 
সামাজিক কারণ নিয় কর। 

গ্নঙ্গলকাব্যের তৎকালখন সমাজ জীবনের যে পাঁরচয় পাওয়া যায় তা উল্লেখ 
কর। 

মনসামঙ্গলের সরধক্ষপ্ত কাঁহনী বর্ণনা কর। এই কাব্যগ্ীলতে তৎকালগন 
সমাজ জীবনের যে পারচয় পাওয়া যায় তা লিপিবদ্ধ কর। 


৮৭ মনসামজগলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কব কে? তার জীবন এবং কাব্য সম্বন্ধে যা 


৫ 


৪. 9 


জান লেখ । 
মনসা মঙ্গল কাব্যের জনাপ্রয়তার কারণ ক ? 
মনসামঙ্গল কাব্যের যে কোন একজন কাঁবর কাব্য সম্বন্ধে যা জান লেখ । 


সাহিত্য ও সমাজ জীবনে চৈতন্যদেব 


টৈতন্যদেবের জীবন কথা সংক্ষেপে বিবৃত কর। 

চৈতন্যদেবের আবিভাবের ফলে বাংলাদেশের সাহিত্য ও সমাজ জীবনে যে 
পরিবর্তন স:চিত হয়েছিল তা সংক্ষেপে আলোচনা কর। 

বৈষ্কব সাহিত্যে চৈতন্য প্রভাব সম্বন্ধে যা জান লেখ ৷ 

চৈতন্যদেৰ প্রবার্তিত ধর্মমত সে যুগের বাংলা পাহত্যে কিভাবে প্রভাব 
বিস্তার করোছিল তা সংক্ষেপে আলোচনা কর। 


EX 


| পারশিষ্ট ১১১ 
চণ্ডামঙ্গলের সংক্ষপ্ত কাঁহনী এবং প্রধান কাঁৰ লহ কাৰ্যালোচনা 


১. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাঁহনী সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
আঁ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তাঁর জীবন কাহিনী ও কাব্য সম্বন্ধে 


যা জান লেখ। 
২ চডীমজল কাব্যের পরিচয় দিয়ে মাকুন্দ রামের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় তা 


৮ আলোচনা কর। 
8 কাব মাকুন্দরাম চক্রবতার চ্ডাঁমঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্রগনলে সম্বচ্ধে বা 
ন সংক্ষেপে লিখ । 
৫ দদ্বজ মাধবের জীবন ও কাব্য সম্বম্ধে যা জান লেখ । 
৬. মযুকুন্দরামের চন্ডীম্গল কাব্যে সে যুগের সমাজজীবনের যে পরিচয় পাওয়া 


যায় তা লেখ। 
- 9 িপ্ডামঙ্গল কাব্যগাল সে যুগের সমাজ জী: 
টৈতন্যজগীবনগী সাহিত্যের প্রধান কাঁব ও কাব্যের পারচয় 


১. চাঁরত কাব্য’ কাকে বলে? চৈতন্যদেবের জীবন অবলম্বন করে বাংলা 
সাহিতো যে ‘চারত’ সাহিত্য শাখা গড়ে উঠোঁছল তার উল্লেখ কর। এই 
কাব্য শাখার শ্রেষ্ঠ কব কে? তশর কাব্য সম্বন্ধে যা যান লেখ । 

২.. বাংলা সাহিত্যে রাচত ‘চরিত’ কাব্যগলির মধ্যে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল 
সম্বন্ধে যা জান লেখ । 

৩. বুন্দাবন দাসের জীবন ও কাব্য প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আলোচনা কর। 

৪. লোচন দাসের কাব্যের নাম ক? তার জীবন ও কাব্য প্রসঙ্গে যা 


জান লেখ । 
&. কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাব্যের নাম কি? তার কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা 
জান লেখ। কৃষ্ণদাস কবিরাজের জীবন ও কবি প্রতিভা সম্বন্ধে সংক্ষেপে 


আলোচনা কর 


বনের দর্পন*_-আলোচনা কর। 


পদাবলগ সাহিত্য 
১. পদাবলগ” কাকে বলে? বৈষ্ণব পদাবলীর বৈশিষ্ট্য কি? চৈতন্যোতর 


পদাবলী সাহিত্যের বিশেষ দদিকগুনল উল্লেখ কর। 


২. বলরাম দাসের পদাবলী সম্পর্কে যা জান লেখ। 
৩. “দ্বিতীয় বিদ্যাপতি’ কাকে বলে? তকে এইরূপ বলার কারণ কি? 


তখর জীবন ও কাব্য সন্বম্ধে যা জান লেখ। 

৪. গোবন্দদাস ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর পার্থক্য সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত 
প্রবন্ধ লেখ । 

7? জ্ঞানদাসের জীবন ও 


&. জ্ঞানদাসকে চণ্ডাদাসের ভাব শিষ্য কেন বলা হয় 


কাব্য প্রসঙ্গে বা জান লেখ ৷ 
৬, চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পকে আলোচনা কর । 


১১২ 


পরিশিষ্ট 
ধর্মনজ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনঈ এবং প্রধান কাঁব সহ কাব্যালোচনা 


+ ১. ধৰ্ম মঙ্গল কাব্যের কাহনী সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ । 


২- ধর্ম মঙ্গল কাব্য কাকে বলে? এই কাব্যের শ্রেষ্ঠ কাব ও তণর- কাব্য 
সম্বন্ধে যা জান লেখ ৷ 


৩ র;পরাম "চক্রবর্তীর কাব্যের নাম কিঃ তার জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে 


সংক্ষেপে লেখ । 
8৪. ঘনরাম চক্রবতাঁর জীবন ও কাব্য স্বন্ধে সম্যক আলোকপাত কর। 
কাশীরাম দাসের মহাভারত 
১. অনুবাদ সাহত্য কাকে,বলে ? মহাভারতের প্রথম অনুবাদ কে করেন? 
এই কাব্যের অনুবাদ দেরীতে হওরার কারণ কি? 
২- মহাভারতের অনুবাদক হিসাবে কাশীরাম দাসের কৃত্তিত্ব উল্লেখ কর। 
৩. কাশীরামদাসের জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে বা জান লেখ । 
আরাকানের রাজ সভার প্রধান কাঁব সহ কাব্যালোচনা 
১. আরাকানের রাজসভার প্রধান কবি কে কৈ ছিলেন? তাঁদের কাব্যের নাম কি ? 
তাঁদের কাব্য রচনার এতিহাসিক পটভূমি সম্বন্ধে আলোচনা কর । 


২. দৌলৎ কাজী কে ছিলেন? তাঁর রচিত কাব্যগ্ীলর নাম উল্লেখ কর। . 


তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য কোনটি ? তাঁর জীবন কথা ও কাব্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
আলোচনা কর । - 
৩. সৈয়দ আলাওলের কািপ্রাতিভা ও কাব্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
ভারত চন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল 
১: ভারত চন্দ্র কোন শতকের কাঁব ছিলেন? তাঁর কাব্যের নাম ক ছিল? 
তাঁর কাঁবপ্রাতভা ও কাব্য সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ । 


1২. ২. ভারত চন্দ্রের কাব্যের সামাজিক পটভূমিকা আলোচনা কর। 


সামাজিক পটভুমিতে শান্ত পদাবলগ ও বাউল 

১. শান্ত পদাবলী কাকে বলে। শান্ত পদাবলী রচনার সামাজিক পটভ্যাম 
আলোচনা কর। 

২. শান্ত পদাবলীর সঙ্গে বৈষ্ণণ পদাযলাঁর মৌল পার্থক্য কোথায় 
আলোচনা কর। 

৩. শান্ত পদাবলার শ্রেষ্ঠ কাব কে? তাঁর সম্বন্ধে এবং তাঁর কাব্য সম্বন্ধে যা 

জান লেখ। 

কমলাকান্তের পদাবলী সম্বন্ধে কি জান সংক্ষেপে উল্লেখ কর। 

কবি রামগ্রসাদ সেনের জীবন ও কাব্য প্রসঙ্গে আলোচনা কর। 

‘বাউল’ কাকে বলে? বাউল সম্বন্ধে যা জান লেখ । 

লালনের জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে যা জান আলোচনা কর। 
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